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সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় সরকার কর্তৃক বিনামুল্যে বিতরণের জন্য। 
মুদ্রণ : 


ভূমিকা 


প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা £ যোগ্যতাভিত্তিক 
শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয়। ২০০২ সাল পযষ্ট-প্রায় এক যুগ ধরে এ শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পু / ও 
অন্যান্য পঠন-পাঠন সামগ্রী ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 


প্রচলিত এ শিক্ষাক্রম মল্যায়ন ও পরিমার্জন করার জন্য চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল চেসিব) বিভাগের 
প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়), এনসিটিবি ইউনিট, ঢাকা, একটি বি স্ব কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ 
করে। এ পরিকল্পনানুযায়ী ইউনিটটি প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য পু ক ও অন্যান্য 
পঠন-পাঠন সামগ্রী মল্যায়ন ও পরিমার্জন কার্যক্তম (২০০১-২০০২) পরিচালনা করে। এ কার্যক্রমের 
আওতায় প্রাথমিক স্| শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, প্রানি যোগ্যতা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য 
বিষয়ভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা পুনঃনির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে (২০০২-২০০৩) ইউনিটটি তৃতীয় 
থেকে প ম শ্রেণী পর্য -বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাসমহু পুনঃনিৰ্ধারণের কার্যক্রম ও পরিচালনা করে । এর ভিত্তিতে 
বিভিন্ন বিষয়ের নতুন গ্রন্থ ও অন্যান্য পঠন-পাঠন সামগ্রী প্রণয়ন করা হয়। 


পরিবেশ পরিচিতি-বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য চিহ্নিত শ্রেণীভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতার ভিত্তিতে চট্টগ্রাম, 
সিলেট ও বরিশাল (চসিব) বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়), এনসিটিবি ইউনিট, কর্তৃক 
নির্বাচিত এবং গণপ্রজাত$্‌ বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মণ গ্রীলয় কর্তৃক অনুমোগিত 
লেখকগণ তৃতীয় শ্রেণীর জন্য নতুন পরিবেশ পরিচিতি-বিজ্ঞান রচনা করেন। কর্মশালার মাধ্যমে শ্রেণী 
সম্॥ন্ন করা হয়। 


পাঠ্যপুস্তকটির বিষয়বস্তু শিশুদের জন্য পরিবেশের জীব ও জড় উপাদানসমহ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 
যাতে শিশু তার জীব ও জড় পরিবেশকে জানার, পরিবেশের ব্যবহার ও সংরক্ষণের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে 
নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে পারে। বিজ্ঞানের প্রকৃত ধারণা অটুট রেখে শিক্ষার্থীর বয়স, ধারণ 
ক্ষমতা, অভিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ্য রেখে সহজ-সরল ভাষায় বিষয়বস্তু উপসস্থাপন করা হয়েছে। 


বইটির বিষয়বস্তু শিশুদের বোধগম্য সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে 
এবং শিখনে শিক্ষর্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি ও পাঠ সহজ করার জন্য পরিচিত পরিবেশ থেকে পাঠ্যাংশ চয়ন, 
উদাহরণ ও ছবি সংযোজন করা হয়েছে এবং পরিকল্পিত কাজের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। 


এ ছাড়া মল্যায়নের জন্য অনুশীলনীতে পর্যাপ্ত নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামলক প্রশ্ন রয়েছে। বহুনির্বাচনি, সংক্ষিপ্ত 
উত্তর প্রশ্ন এবং রচনামল্রক প্রশ্ন রয়েছে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়নতীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ 
বাংলাদেশ গড়ার নিরন্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান 
সংস্করণে কিছু পরিমার্জন করা হয়েছে। 

পরিশেষে এ বই রচনা, সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহায়তা করেছেন, তাদের 
সবাইকে জানাই A ৬ রিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ । যে সব কোমলমতি শিশুদের জন্য বইটির রচিত হল, তারা 
উপকৃত হবে বলে আমি মনে করি। 


প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন 
চেয়ারম্যান 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা । 


অধ্যায় বিষয়বস্তু পৃষ্ঠা 

এক আমাদের পরিবেশ ১ 
দুই জীব ও জড়বস্তু ৭ 
তিন পানি ১৬ 
চার বায়ু ২৭ 
পাচ স্বাস্থ্য বিধি ৩৬ 
ছয় উন্নত জীবনের জন্য বিজ্ঞান 88 
সাত জ্ঞানের জন্য তথ্য ৫২ 
আট আমাদের বিশ্ব ৫৭ 
নয় জনসংখ্যা ও পরিবেশ ৬১ 


অধ্যায় এক 


আমাদের পরিবেশ 


তোমরা জান যে, আমাদের চারপাশে নানা রকমের মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, 
ঘরবাড়ি, পশুপাখি, পোকামাকড় এ রকম আরো কত কিছু রয়েছে । আমরা মাটির উপর 
ঘরবাড়ি বানিয়ে বসবাস করি । চাষী ভাইয়েরা ক্ষেত খামারে শাক সবজি, ফসল ফলায়। 
বায়ু থেকে প্রশ্বাসের মাধ্যমে আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি। পানি ছাড়া আমরা বেঁচে 
থাকতে পারি না। তাই পানির আর এক নাম জীবন । 


এ রকম আরো অনেক কিছু আমাদের চারদিকে রয়েছে। আমাদের চারপাশের মানুষ 
জীবজন্তু, গাছপালা, মাটি, বায়ু, পানি এসব উপাদান নিয়েই আমাদের পরিবশে । 


তাহলে তুমি কি মনোযোগ দিয়ে পড়তে পার? পার না। তোমার ঘুমাতেও হয়ত কষ্ট 
হবে। জোরে গান বাজিয়ে এরা পরিবেশকে ধিত করছে। রেলগাড়ি, এরোস্রেন, 
এ ' ষণ হয় বলে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা একে শব্দ ষণ বলে। 


তোমার এলাকায় শব্দ ষণ কীভাবে হয় লক্ষ কর। দুইটি শব্দ ষণের কারণ খুঁজে বের 
করে ক্লাসে বর্ণনা কর। কীভাবে তোমার এলাকার শব্দ ষণ বন্ধ করা যায় আলোচনা 
কর। 
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পানি দূষণ 

একটি স্বচ্ছ কাচের গ্রাসে পান করার জন্য পানি নাও । ভাল করে দেখ এতে কোন ময়লা 
দেখা যায় কিনা । গ্রাসটি টেবিলের উপর রাখ । এ রকম আর একটি গ্রাসে কোথাও জমে 
থাকা পানি নিয়ে ভাল করে দেখ কোন ময়লা দেখা যায় কিনা । এ রকম গ্নাসের পানিতে 


যদি একটু মাটি ছেড়ে দাও তাহলে পানি রি 
2 i E 

জন্য আর একটি গ্লাসের মুখে কাপড় | = 1! 
বেধে ময়লা পানি ছেকে নাও। দেখবে A \ ছল 
ডিক SLR. নি 


পান করবে? নিশ্চয়ই না। কারণ ময়লা পানি পান করলে নানা রকম অসুখ বিসুখ হতে 
উচিত ৷ কিন্তু নানা কারণে আমরা সব সময় পান করার জন্য নিরাপদ পানি পাই না। 
গ্রামের লোকজন নদীনালা, খালবিল, পুকুর ও টিউবওয়েল থেকে খাবার পানি সংগ্রহ 
করে । নদীনালা, খালবিল ও পুকুরের পানিতে নানা রকমের আবর্জনা পড়ে । নৌকা, 
জাহাজের নানা রকম আবর্জনা 
পানিতে মিশে নদীনালার পানি 
' খিত করে। 

চিত্রটিতে দেখ পুকুরের পানিতেও 
কীভাবে ময়লা আবর্জনা এসে 
মিশছে। এতে পুকুরের পানি ' খিত 
হয়ে পড়ছে । এ রকম ' খিত পানি 
পান করলে নানা রকম অসুখ বিসুখ 
হতে পারে। এ জন্যই ডাক্তারগণ 
পুকুরের পানি ফুটিয়ে ঠান্ডা করে 
বলেন । এতে ' খিত ময়লা আবর্জনা অনেক কমে যায় । 


আমাদের পরিবেশ 


বায়ু দুষণ 


০৮) 


তোমরা দেখেছ ময়লা আবর্জনা অনেক সময় আমরা এক সাথে জমিয়ে রাখি, পরে কেউ 


পরিষ্কার করবে বলে । শহরে অথবা 
গ্রামের কোন কোন জায়গাতে এ 
রকম ময়লার স্তুপ জমে থাকতে 
দেখা যায়। সময়মত পরিষ্কার না 
করলে এসব ময়লা আবর্জনা পচে 
চারদিকে দুর্গন্ধ ছড়ায়। শহরের 
ডাস্টবিনে জমে থাকা ময়লা আর 
এবং আবর্জনার স্তুপ থেকে কেমন 
দুর্গন্ধ ছড়ায় তোমরা নিশ্চয়ই তা 
অনুভব করেছ। দর্সন্ধযুক্ত বায়ু খিত 
বায়ু। এ বায়ু বেশিক্ষণ গ্রহণ করলে 
নানা রকম অসুখ হতে পারে। 


অনেকে আবর্জনা পুড়িয়ে পরিবেশ সুন্দর রাখতে চায় । কিন্তু পোড়াবার সময় ধোয়া এবং 
ছাই বায়ুতে মিশে বায়ু খিত করে । শহরে বাস, গাড়ি, স্কুটার থেকেও যখন কালো 


ধোয়া বের হয় সেটা বায়ুকে দষিত করে । 


মশার কয়েল বা আগরবাতি জোগাড় কর। আগর বাতির আগায় আগুন ধরিয়ে দিলে 


কাছে থাকলে তুমি এর গন্ধ অনুভব করবে । 
আগরবাতি বা মশার কয়েলের ধোয়া বায়ুতে মিশে 
বায়ু খিত করছে। আগরবাতির ধোয়া সুগন্ধযুক্ত 
মশার জন্য ক্ষতিকর, মানুষেরও ক্ষতি করে। 
রা | য় চলাফেরা করার সময় লক্ষ করলে দেখবে 
অনেকে যেখানে সেখানে থুথু, কফ বা পানের পিক 


চিত্র : জ্বালানো মশার কয়েল 


ফেলছে। থু থু, কফ অথবা পানের পিকে রোগ জীবাণু থাকতে পারে । থুথু, কফ বা 
পানের পিক শুকিয়ে বায়ুতে মিশে যায়। রোগজীবাণু তখন বায়ুতে ভেসে চারদিকে 


ছড়িয়ে পড়ে। 
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বায়ুতে ভেসে থাকা রোগজীবাণু ও ধলাবালুর হাত থেকে বাচার জন্য অনেকে আজকাল 
মুখে মাস্ক ব্যবহার করেন। বায়ু ষণ বন্ধ করার জন্য আমাদের যেখানে সেখানে কফ, 
থু থু ফেলা উচিত নয়। 


পরিবেশ সংরক্ষণ 


তোমার কানের খুব কাছে এসে যদি কেউ জোরে শব্দ করে তুমি হয়ত চমকে উঠবে । 
খুব কাছে পটকা ফুটলে প্রচন্ড শব্দে কানের ক্ষতি হতে পারে। অনেক কলকারখানার 
য$ গ্লাতি খুব বেশি শব্দ করে । এসব কলকারখানার শ্রমিকদের অনেকেই কানে কম 
শোনে । কলকারখানার জোরালো শব্দ এ অসুখের কারণ । জোরালো শব্দে অনেকের ঘুম 
হয় না। রক্তের চাপ বেড়ে যায়। অযথা গাড়ির হর্ন বাজানো উচিত নয়। লাউডা (কার 
ব্যহার এবং পটকাবাজি ফোটানো বন্ধ করে আমাদের পরিবেশ ' ষণমুত্ত রাখা যায়। 


তোমরা জান খিত পানি পান করলে আমাদের নানা রকমের রোগ হতে পারে। 


এসব রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার 
জন্য বিশুদ্ধ পানি পান করা 
প্রয়োজন । খাবার পানি সব সময় 
ঢেকে রাখা উচিত। পুকুর, 
খালবিল ও নদী নালার পানিতে 
যাতে ময়লা আবর্জনা না মেশে 
সেদিকে আমাদের লক্ষ রাখতে 
হবে । ' খিত বায়ুতে দর্পন্ধ এবং 
ধোয়া ছাড়া ধলাবালি, ফুলের রেণু 
ছোট জিনিস ভেসে বেড়ায়। 
আমাদের প্রশ্বাসের সাথে এ 
সকল ' খিত পদার্থ ফুসফুসে 
চলে যায়। এতে অনেকের 
হাপানী ও শ্বাস কষ্ট হয়। 


ময়লা আবর্জনা মাটিতে গর্ত করে রেখে মাটি চাপা দিয়ে রাখতে হয় | এতে পানি ও বায়ু 
' বিত হতে পারে না। 


আমাদের পরিবেশ 5 


তোমরা জান গাছপালা আমাদের পরম উপকারী বন্ধু । গাছপালা থেকে আমরা খাদ্য, 
ফলন, শাকসবজি পাই । আমাদের পরিবেশ (লন 
সুন্দর ও ' ষণমুক্ত রাখতে গাছপালা অত্যং_ ৮৬645 
প্রয়োজনীয় । আমরা প্রশ্বাসের সময় নিই এবং “শি 
নিঃশ্বাসের সময় ডাইঅক্সাইড নিয়ে অক্সিজেন 
ছাড়ে। আমাদের সবার গাছপালার যত 
নেওয়া উচিত। বৃক্ষ রোপণ সপ্তাহে আমাদের 
গাছপালা লাগানো উচিত। 


চিত্র : গাছপালা রোপণ 


ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (খ) চিহ্ন দাও 
১। শব্দ ষণের জন্য কোন রোগ হয়? 


ক. কানের রোগ খ. শ্বাসকষ্ট 

গ. চোখের অসুখ ঘ. পেটের অসুখ 
২। শ্বাসকষ্ট হয় কোনটির কারণে? 

ক. পানি ষণ খ. শব্দ ষণ 

গ. বায়ু ষণ ঘ. মাটি ষণ 
৩। আবর্জনা পোড়ালে কী হবে? 

ক. পানি ষণ খ. মাটি দুষণ 

গ. বায়ু দৰণ ঘ. শব্দ ষণ 


৪। বায়ু ও পানি ধিত হবে কখন? 
ক. মশার কয়েল জ্বালালে খ. আবর্জনা পোড়ালে 
গ. আবর্জনা পুঁতে রাখলে ঘ. আবর্জনা বাইরে পচতে দিলে 
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১। লাউডা একার --------- দষণের কারণ । 

২। দুৰ্গন্ধ -------------------- দখিত করে। 

৩। আবর্জনা মাটিতে ------------ রাখলে পরিবেশ দষিত হয় না। 
8 | কলেরা হয় --------- দষণের জন্য । 


. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 

১। পরিবেশের ৫টি উপাদানের নাম উল্লেখ কর। 
২। বায়ু দৰণের ৩টি কারণ লেখ । 

৩। বায়ু দষণের ফলে কী হতে পারে লেখ । 

৪ বায়ু দষণ কীভাবে হয় বর্ণনা কর। 

৫। দখিত পানি পান করলে কী ক্ষতি হয়। 

৬। শব্দ দষণের ৩টি কারণ উল্লেখ কর। 

৭। পরিবেশ সংরক্ষণের ৩টি উপায় লেখ । 

৮। উদ্ভিদ কীভাবে পরিবেশকে দষণমুত্ত করে । 


অধ্যায় দুই 


জীব ও জড়বস্তু 
পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান 


স্কুল কলেজ, কলকারখানা, রা +ঘাট এবং আরো অনেক কিছু । এসব কিছু নিয়েই তৈরি 
হয়েছে আমাদের পরিবেশ । 

সাধারণত আমাদের শ্রেণীকক্ষে আমরা দেখতে পাচ্ছি দরজা, জানালা । শিক্ষকের টেবিল, 
চেয়ার । দেয়ালে টানানো একটি চকবোর্ড। শিক্ষক পড়াচ্ছেন। শিক্ষার্থীরা বেজে বসে 
বই পড়ছে। বাইরে দেখা যাচ্ছে খেলার মাঠ । সীমানা ঘেষে বড় বড় গাছ। মাঠের এক 
পাশে বাগান । এ সবই পরিবেশের উপাদান। 


নিচের চিত্রে কী কী দেখতে পাচ্ছ তা খাতায় লেখ। 


চিত্রটিতে আমরা দেখলাম একটি ঘর, 
দরজা, জানালা, এরা খাবার খায় না। 
নড়াচড়া করে না। অন্যদিকে মুরগি, 
গরু, ছেলেমেয়ে এরা চলাফেরা করে, 
খাবার খায়। এদের জীবন আছে। এরা 
জীব। আমরা বুঝতে পারছি যে এই 
পরিবেশে কিছু জড়বস্তু আছে এবং 
কিছু জীবও আছে। জীব ও জড়বস্তু 
নিয়েই আমাদের পরিবেশ গঠিত হয়। 


চিত্রের জীব ও জড়বস্তুগুলোকে নিচের ছকে সাজীও : 
ছক-১ 
জীব জড়বস্তু 


০. 
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জীব ও জড়ের বৈশিষ্ট্য 

আমাদের চারপাশে গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল এবং আরো কত প্রাণী দেখতে পাই । এরা 
ছোট থেকে বড় হয়। একটি শিশু ছোট থেকে বড় হয়। পাখির ছানা বড় হয়ে উড়ে 
বেড়ায় । ছোট একটি চারা গাছ বড় গাছে পরিণত হয়। কিন্তু বাড়িঘর, ইট, পাথর নিজে 
থেকে বড় হয় না। অর্থাৎ জীব বড় হয় কিন্তু জড়বস্তু ছোট থেকে বড় হয় না। 


মানুষ, গরু, ছাল, হায়, মুরগি: চলারেরা করতে পারে। মোটর "গাড়ি, রেলগাড়ি, 
রিকশাও চলে বটে কিন্তু এরা নিজে নিজে | 
চলতে পারে না। এদের চালায় মানুষ । 
জীব নিজে নিজে চলতে পারে কিন্তু 
জড়বস্তু তা পারে না। 


পশু, পাখি, মানুষ নানা রকম খাবার খায়। 
মাছ পুকুরের ছোট ছোট প্রাণী, পোকা, 
শেওলা, ইত্যাদি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। 
গাছও খাবার খায় কিন্তু তা আমাদের মতো 
নয়। গাছ শিকড় দিয়ে মাটি থেকে পানি ও 
নানা রকম পুষ্টিকর উপাদান শুষে নেয়। 


চিত্র : প্রাণী এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে 


জীব ও জড়বস্তু 0 


সবুজ পাতা বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড 
গ্রহণ করে ও সন্্ঘর আলোর সাহায্যে নিজের 
খাদ্য তৈরি করে তখন সে অক্সিজেন 
পরিত্যাগ করে । কিন্তু কোন জড়বস্তু খাদ্য 
গ্রহণ করে না। 
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উপাদান শোষণ এবং খাদ্য তৈরি 


চিত্র : ডিম ফুটে বাচ্চা বের হচ্ছে। 


পাখি ডিম পাড়ে, তা থেকে বাচ্চা ফুটে বের হয়। বিড়াল, কুকুর ও মানুষের বাচ্চা হয়। 
ধানের বীজ থেকে নতুন ধান গাছ হয়। এভাবে প্রত্যেক জীব নিজের মত নতুন জীবের 
জন্ম দেয়। কিন্তু ইট, পাথর থেকে নতুন ইট, পাথর জন্ম নেয় না। 


আমরা আরো দেখতে পাই যে বিভিন্ন পশুপাখি, গাছপালা, মানুষ এক সময় মারা যায় 
কিন্তু কোন জড়বস্তুর মৃত্যু হয় না। 
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আমগাছ, বই, গরু, বিড়াল, কাক, পাথর, ছক ২ : জীবের শ্রেণীবিভাগ 


বল এগুলোকে ছকে সাজিয়ে লেখ : জড়বস্তু জীব 
যেমন- ছক ২। বই আমগাছ 
জীবের শ্রেণীবিভাগ 


মানুষ, পাখি, মাছ, গরু, ছাগল, গাছপালা সবার মধ্যে জীবন আছে। এরা সবাই জীব। 
কিন্তু মানুষ, পশু ও পাখির সঙ্গে একটি গাছের তুলনা করলে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। 
মানুষ, গরু, ছাগল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে । পাখি উড়তে পারে । 
কিন্তু গাছ চলফেরা করতে পারে না। 


চিত্র : বিভিন্ন জীব চিত্র : একটি শিশু খাবার খাচ্ছে 
আমরা যেভাবে মুখ দিয়ে খাবার খাই গাছপালা কি সেভাবে খাদ্য গ্রহণ করে? গাছপালা 
পাতায় নিজের খাবার নিজে তৈরি করে । মানুষ কিংবা অন্য কোন পশুপাখি নিজের খাদ্য 
নিজে তৈরি করতে পারে না। তারা খাদ্যের জন্য উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর উপর নির্ভর 


করে। 
বীজ থেকে গাছ হয়। কিন্তু বিড়ালের বাচ্চা হয়, পাখি ডিম পাড়ে । এভাবে বিড়াল বা 
পাখি তার বংশবৃদ্ধি করে । এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, মানুষ, গরু, ছাগল, পাখি, 
মাছ কীটপতঙ্গ এক ধরনের জীব । এদের বলা হয় প্রাণী । বিভিন্ন গাছপালা, লতাপাতা 
অন্য ধরনের জীব, এদের বলা হয় উদ্ভিদ । 
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তেলাপোকা, হাতি, ঘোড়া, চড়ুই, ছক ৩ : জীবের শ্রেণীবিভাগ 
গোলাপ এ সকল জীবকে পাশের ছকে 
শ্ৰেণীবদ্ধ কর । 


প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ 


পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী আছে। এরা দেখতে যেমন ভিন্ন ধরনের তেমনি এরা ভিন্ন 
ভিন্ন জায়গায় বাস করে । আবার খাদ্যও গ্রহণ করে ভিন্ন ধরনের । 


পালন করি। এদের গৃহপালিত প্রাণী বলে । গৃহপালিত প্রাণী আমাদের অনেক উপকার 
করে । আমাদের উচিত এদের যত্ন নেওয়া। বাঘ, সিংহ, হরিণ বনে বাস করে । পাখি 
গাছে বাসা বাধে । মাছ পানিতে বাস করে । ইদুর, শিয়াল, কেঁচো গর্তে থাকে । উট 
মরুভমির প্রাণী । 


9৩ 


কিছু প্রাণী আছে যারা লতাপাতা, ঘাস, ফল ইত্যাদি খায়। এদের তৃণভোজী প্রাণী বলা 
হয়। গরু, ছাগল, ভেড়া, হরিণ ঘাস, লতাপাতা খায়। বানর গাছের কচি পাতা ও ফল 
খায়। কাঠবিড়ালী পেয়ারা, আতা, ইত্যাদি ফল খায়। 


12 0161 CWE : eA W 


বাঘ, সিংহ শিকার ধরে খায়। এদের 
ধারাল দাত ও নখ আছে। এসব প্রাণী 
ংস খেয়ে বেঁচে থাকে । এদের বলা হয় । 
ংসাশী প্রাণী । 

আবার কিছু প্রাণী আছে যারা উদ্ভিদকে 
খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। আবার মাছ 
ংসও খায়। এদের বলা হয় সর্বভৰু 
প্রাণী । মানুষ সর্বভৰ প্ৰাণী 

হরিণম, মহিষ, মাঘ, সিংহ, কুকুর, মানুষ 
এই প্রাণীদের পাশের ছকে সাজিয়ে লেখ- 


ছক ৪ : প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ 
তৃণভোজী ংসাশী | সর্বভৰু 


উদ্ভিদের প্রকারভেদ 


নিচের চিত্রে আমরা তিনটি গাছ দেখতে পাচ্ছি । তিনটি গাছই কি একই রকম? ' ৰাঘাস 
ছোট, গোলাপ মাঝারি ও বট গাছ অনেক বড় হয়। 


চিত্র : ' ৰাঘাস চিত্র : গোলাপ চিত্র : বটগাছ 


আমাদের চারপাশে কত রকমের উদ্ভিদ দেখতে পাই । কোনটি ছোট, আবার কোনটি 
বড় ৷ তাছাড়া বিভিন্ন উদ্ভিদ একই স্থানে জন্মায় । ধান, আম, জাম, কাঠাল ইত্যাদি গাছ 
হয় মাটিতে ৷ কচুরীপানা কি মাটিতে হয়? কোথায় হয়? শাপলা, সবুজ শেওলা, কলমী, 
কচুরীপানা এ সম | উদ্ভিদ পানিতে জন্মায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কিছু উদ্ভিদ 
স্থলে এবং কিছু জলে জন্মে। 
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যে সম | উদ্ভিদ স্থলে জন্মে তাদের স্থলজ ও যে সম -উদ্ভিদ জলে জন্মে তাদের 
জলজ উদ্ভিদ বলে । শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল । শাপলা জলজ উদ্ভিদ । 


পাশের ছকে ৪টি জলজ ও ৪টি স্থলজ স্থলজ উদ্ভিদ জলজ উদ্ভিদ 
উদ্ভিদের নাম লেখ। 


মাটির প্রকারভেদ 
আমরা মাটির ওপর বাস করি। ঘরবাড়ি তৈরি করি । মাটিতে উৎপন্ন ফসল আমাদের 
খাদ্য যোগায় । সম _গাছপালা এই মাটিতেই হয়। সব মাটি এক রকম নয়। সব 
মাটিতে সব উদ্ভিদও ভাল জন্মায় না। 

নদীর চরে, সমুদ্রের তীরে, মরু মিতে অনেক বালু থাকে । বেলে মাটিতে বালুর পরিমাণ 
বেশি । তরমুজ, শসা, বাজ্গী, চিনাবাদাম ইত্যাদি ফসল এ মাটিতে ভাল জন্মায় । ধান, 
পাট, গম, পিঁয়াজ, মরিচ, শাকসবজি, সরিষা, এবং নানা রকম ডালসহ সব রকম 
ফসলই দো-আঁশ মাটিতে ভাল উৎপন্ন হয়। 

এঁটেল মাটিতে কাঠাল, গজারি গাছ হয়। এ মাটি দিয়ে মাটির হাঁড়ি, বাসনপত্র, খেলনা 
ইত্যাদি তৈরি করা হয়। 

তরমুজ, ধান, পিয়াজ, চিনাবাদাম, কাঠাল, মশুর ডাল, পালংশাক-এ গাছগুলো কোন 
মাটিতে হয় তা নিচের ছকের সাহায্যে দেখাও | 

ছক - ৬ : বিভিন্ন মাটির ফসল 
মাটির নাম ফসলের নাম 


ক. 
১। 


৪। 


অনুশীলনী 
সঠিক উত্তরটিতে টিক (এ) চিহ্ন দাও 
কোনটি জড়বস্তু? 
ক. গাছ খ. মানুষ 
গ. ইট ঘ. পাখি 
কোনটি নিজে নিজে চলাফেরা করে না? 
ক. রিকশা খ. মুরগি 
গ. মাছ ঘ. ভেড়া 
কাঠবিড়ালী কী খায়? 
ক. মাছ খ. মাংস 
গ. পাখির ছানা ঘ. ফল 
কোনটি প্রাণী? 
ক. দর্বাঘাস খ. আমগাছ 
গ. তেলাপোকা ঘ. মোটরগাড়ি 
বেলে মাটিতে কোনটি জন্মায়? 
ক. শাকসবজি খ. ডাল 
গ. চিনাবাদাম ঘ. পিয়াজ 
শূন্যস্থান পুরণ কর 
১. জীব ও জড়বস্তু মিলে ----------- গঠিত হয়। 
২. ইট পাথরের ------------------- নাই। 
৩. গাছ নিজের --------------- নিজে তৈরি করে। 
৪. উট ----------------++াটল প্রাণী। 
৫, সিংহ ---------------++ পশু। 
৬. কলমী -------------++ি জন্মে। 
৭. বটগাছ -----------------7 উদ্ভিদ । 
৮* মানুষ --------------+++7 প্রাণী । 
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গ. বামপাশের শব্দের সঙ্গে ডান পাশের শব্দের মিল কর 


১। মানুষ ক. গর্ত 

২। ইদুর খ. মাংসাশী 

৩। উট গ. বীজ 

৪ | বাঘ ঘ. প্রাণী 

৫। গাছ উ. মরুভমি 
ঘ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 


১। পরিবেশের উপাদানগুলো কী কী ভাগে ভাগ করা যায়? 

২। ৬টি গৃহপালিত পশু পাখির নাম লেখ। 

৩। মাংসাশী পশুর বৈশিষ্ট্য লেখ। 

৪ । কচুরীপানা কোন ধরনের উদ্ভিদ? 

৫। মানুষকে কেন সর্বভৰ প্রাণী বলা হয়? 

৬। এটেল মাটি দিয়ে তৈরী করা হয় এরুপ ৫টি বস্তুর নাম লেখ। 
ঙ. রচনামুলক প্রশ্ন 

১। তোমাদের বাড়িতে আছে এমন ৪টি জড়বস্তু ও ৪টি জীবের নাম লেখ । 

২। জীবের ৪টি বৈশিষ্ট্য লেখ । 

৩। জীব ও জড়বস্তুর পার্থক্যগুলো ছকের সাহায্যে দেখাও । 

৪ | গাছ কীভাবে খাদ্য তৈরি করে? 

৫। একটি ছক তৈরি করে প্রাণী ও উদ্ভিদের পার্থক্য লেখ। 


অধ্যায় তিন 


পানি 
পানির ব্যবহার 
প্রতিদিন আমরা নানা কাজে পানি ব্যবহার করি । পিপাসা পেলে আমরা পানি পান করি। 
হাত মুখ ধোয়া, গোসল করা, কাপড় কাচা, রান্নাবান্না করা, ঘর ধোয়া মোছা সকল কাজে 
পানি ব্যবহার হয়। আমাদের শরীরে প্রায় সত্তর ভাগ পানি আছে। মানুষের মতো গরু, 
ছাগল, হাস, মুরগি এরাও পানি পান করে । তোমরা কি উঠানের গাছে বা টবের গাছে 
পানি দাও? কেন দাও? কারণ গাছের জন্যও পানি প্রয়োজন । গাছ শিকড়ের সাহায্যে 
মাটি থেকে পানি ও অন্যান্য উপাদান শুষে নেয়। বেঁচে থাকার জন্য মানুষ, পশুপাখি, 
গাছপালা সবকিছুই পানির উপর নির্ভরশীল । তাই পানির অপর নাম জীবন । 
গাছপালা যে পানির সাথে প্রয়োজনীয় উপাদান শুষে নেয় তা তুমি নিচের পরীক্ষাটি 
করলে বুঝতে পারবে । 


পরীক্ষা 

এ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন হবে একটি স্বচ্ছ কাচের গ্লাস বা স্বচ্ছ কাচের বোতল এবং 
একটি পেপেরোমিয়া গাছ দেয়ালের পাশে বা স্যাতসেতে জায়গায় এ গাছ জন্মে । গ্লাসে 
বা বোতলে পানি ভরে তাতে একটু লাল কালি বা জর্দার 
রং বা নীল রং মিশিয়ে পানি রঙিন করে নাও। 
পেপেরোমিয়া গাছটি মলসহ খুব সাবধানে মাটি থেকে 
তুলে নাও। পানি ঢেলে মন্লর মাটি ধুয়ে ফেল। এবার 
গাছের গোড়ার দিকটা চিত্রের মত গ্লাসের রঙিন পানিতে 
ডুবিয়ে দাও । গ্রাসসহ গাছটি একঘন্টা রেখে দাও । 
গাছটির দিকে তাকিয়ে দেখ, কী দেখতে পাচ্ছ? দেখবে 
মলের সাহায্যে রঙিন পানি গাছের কান্ডের ভিতর দিয়ে 

ওপর দিকে উঠে গেছে। এ পরীক্ষা থেকে কী বুঝলে? 778 
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গাছ মলর সাহায্যে প্রয়োজনীয় উপাদান মাটি থেকে শুষে নেয়। 
এবার বলতো আর কী কী কাজে পানির প্রয়োজন হয়? নিচের ছবিটিতে কী কী কাজে 
পানির ব্যবহার হচ্ছে দেখ । তারপর ছকটি পরণ কর। 


ছক নং- ১ 
পানির ব্যবহার 
১। 8। 
২। ৫। 
৩। ৬। 


প্রয়োজন হয় । আমাদের দেশের চট্টগ্রামের কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলি নদী আছে। 
এ নদীতে বাধ দিয়ে পানি জমা করা হয়। সেই পানির স্রোতকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ 
উৎপন্ন করা হয়। 

পানির উৎস 


পৃথিবী পৃষ্ঠের চার ভাগের প্রায় তিন ভাগ পানিতে ঢাকা । পুকুর, খালবিল, নদী, সমুদ্র, 
হাওড়, বাওড়, ইত্যাদি পানির উৎস বৃষ্টি, ঝরণা, কূপ, নলকৃপ এগুলোও পানির উৎস । 


/ 
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তোমরা এলাকায় কোন কোন উৎস থেকে পানি পাওয়া যায়? 


চিত্র : পানির বিভিন্ন উৎস বৃষ্টি, পুকুর, নদী, খাল, ঝরণা, কূপ ও নলকুপের ছবি 
মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে পুকুর কাটে, কূপ খনন করে ও নলকৃপ বসায়। এগুলো 
মানুষের তৈরি পানির উৎস । সমুদ্র, নদী, হাওড়, বিল এগুলো প্রকৃতি থেকে পাওয়া । 
মানুষ ইচ্ছে করলেই এগুলো তৈরি করতে পারে না। পানির এ উৎসগুলোকে প্রাকৃতিক 
উৎস বলে। 


পানি 10 


পানি চক্র 

নদী, খাল বিল, পুকুর থেকে প্রতিদিন সর্ষতাপে প্রচুর পরিমাণে পানি বা হয়। একে 
জলীয় বাণ! বলে। জলীয় বা! বাতাসের চেয়ে হালকা । তাই সহজে উপরের দিকে 
উঠে যায়। জলীয় বা! দেখা যায় না। বাতাসের সাথে মিশে থাকে । ঠান্ডা পেলে জলীয় 
বাণ! জমে পানি কণায় পরিণত হয়। 

তবে বাতাসে যে জলীয় বাণ! আছে তা তুমি সহজেই 
বুঝতে পার । একটি ভেজা কাপড় বাতাসে মেলে দিলে 
কী হয়? কিছুক্ষণ পর শুকিয়ে যায়। এ পানি কোথায় 
যায়? নিশ্চয়ই বা! হয়ে বাতাসে মিশে যায় । 
বাতাসে যে জলীয় বা আছে তা তুমি একটি পরীক্ষা 
করেও দেখতে পার । একটি গ্লাস বা বাটিতে কয়েক টুকরা বরফ বা ঠান্ডা পানি রাখ । ১৫/২০ 
মিনিট পর গ্লাসটি লক্ষ কর। কী দেখতে পাচ্ছ? গ্রাসে বাইরে বিন্দু বিন্দু পানি জমেছে কি? 
কোথা থেকে এলো এ পানি? 


বাতাসের জলীয় বা গ্লাসের গায়ে লেগে ঠাণ্ডা হয়। বা ঠাণ্ডা 
পেলে পানি কণায় পরিণত হয়। তুমি যদি গ্লাসটির চারদিক মুছে 
ফেল দেখবে আবার সেখানে বিন্দু বিন্দু পানি জমেছে । এ পরীক্ষা 
থেকে কী বুঝলে? 


চিত্র : ঠান্ডা গ্লাসের গায়ে পানির কণা 
জলীয় বা! যতই উপরের দিকে ওঠে ততই ঠান্ডা হতে থাকে । এক সময় জলীয় বা 
পানিকণায় পরিণত হয়। অসংখ্য পানিকণা একত্রে আকাশে ভেসে বেড়ায় । একে আমরা 


কণাগুলো তখন আর বাতাসে ভেসে থাকতে পারে 
না। বৃষ্টিরূপে মাটিতে পড়ে। পানিকণা খুব বেশি ২6 
ঠান্ডা হলে পর (রের সাথে মিশে বরফের মতো 1১৯২৬১৮৬৯২২ 


হয়। তখন শিলাবৃষ্ি হয়। | 


সি 


"২১১৯ হক 
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এভাবে পানি থেকে জলীয় বা, জলীয় বাণ থেকে মেঘ, 
মেঘ থেকে বৃষ্টিরূপে পানি আবার পুকুর, খালবিল, নদীতে 
পড়ে। কিছু পানি আবার মাটি শুষে নেয়। এভাবে 
পানি চক্র। ্‌ চিত্র : পানি 
কখনও কখনও মেঘ উড়ে পর্বতের চড়ায় গিয়ে জমে । সেখানে মেঘ ঠাণ্ডায় বরফে 
পরিণত হয়। সর্ম্ঘর তাপে বরফ গলতে শুরু করে। বরফ গলা পানি পর্বত থেকে ঝরণা 
হয়ে নেমে আসে । এ থেকে নদীর সৃষ্টি হয়। নদীর পানি গিয়ে সমুদ্রে মিশে । তাই 
সমুদ্রই পানির প্রধান উৎস। 

আমরা জানলাম পানি ৩টি অবস্থানে থাকে। ভশপৃষ্টে, মাটির নিচে ও বায়ুমন্ডলে । 
পুকুর, খালবিল, নদী, হাওড়, বাওড়, ইত্যাদি ভ-পৃষ্ঠের পানি উৎস। কুয়া, নলকুপ, 
গভীর নলকৃপ ইত্যাদি মাটির নিচের পানির উৎস। জলীয় বা, মেঘ, বৃষ্টি ইত্যাদি 
বায়ুমন্ডলের পানির উৎস। 

পানির তিন অবস্থা 

তোমরা নিশ্চয়ই বরফ দেখেছ। বরফ বানানোর কলে এবং রেফ্রিজারেটরে পানি ঠান্ডা 
করলে বরফ হয়। বরফ ইটের মত শক্ত । শিলাবৃষ্টি হতে দেখেছে? এ শিলাই হচ্ছে 
বরফ । বরফ পানির কঠিন অবস্থা । বরফের আকার ও আয়তন আছে । 

একটি বাটিতে বরফ রেখে ২০/২৫ মিনিট অপেক্ষা কর। দেখবে বরফ গলে পানি হয়েছে। 
সাধারণ তাপে বরফ গলে পানি হয়। পানি আর বরফ একই পদার্থ । পানিকে আমরা তরল 
পদার্থ বলি। পানির নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই। যে পাত্রে রাখা যায় তার আকার ধারণ করে । 


চক্র 


চিত্র : পানির কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থা 
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হাড়িতে পানি ফুটালে হাড়ির ওপর ধোয়ার মতো দেখা যায়। এগুলো কি জান? খুব ছোট 
ছোট পানিকণা। পানিকণা বা! হয়ে উপরের দিকে ওঠে যায়। বা! দেখা যায় না। 
বাতাসের সাথে মিশে থাকে। বা! ঠান্ডা পেলে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানিকণায় পরিণত 
হয়। 


পরীক্ষণ 

একটি হাঁড়িতে পানি ফুটতে দাও । ফুটানো হাড়ির পানি বড়দের সাহায্যে নামাও । 
একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখ । ঠাণ্ডা হলে ঢাকনাটি তোল । কী দেখছ? ঢাকনার ভেতরে 
উপরের দিকে বিন্দু বিন্দু পানি জমে আছে, তাই না? জলীয় বা! ঠান্ডা হয়েই এ পানি 
জমেছে । তাহলে আমরা বলতে পারি বরফ, পানি ও জলীয় বা একই পদার্থের তিন 
অবস্থা । জলীয় বাণ পানির বায়বীয় অবস্থা । 

মেঘ, কুয়াশা, শিশির, শিলাবৃষ্টি, ইত্যাদি সবই পানি থেকে সৃষ্টি। মেঘ ও শিলাবৃষ্টি 
সাম॥র্কে তোমরা জেনেছ। এবার কুয়াশা ও শিশির কী তা জানা যাক। 


কুয়াশা 

শীতকালে বাতাসে ধোয়ার মতো দেখা যায়। কেন এমন হয় জান? শীতের সময় 
বাতাসের তাপমাত্রা বেশ কমে যায়। তখন বাতাসের ধলিকণার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানির 
কণা জমতে থাকে। এগুলো বাতাসে ভাসে। একে কুয়াশা বলে। ঘন কুয়াশা হলে 
সামান্য দ্রর জিনিসও দেখা যায় না। 

শিশির 

শীতের সকালে ঘাস, লতাপাতা, টিনের চাল ইত্যাদিতে বিন্দু বিন্দু পানি জমে থাকে। 
পানির এই বিন্দুগুলো হচ্ছে শিশির। শীতের রাতে ভশ্পৃষ্ঠ অত্য$ | ঠাণা হয়ে পড়ে। 
তখন বাতাসের জলীয় বা ঠান্ডা বস্তুর সং |র্শে এসে শিশির বিন্দুতে পরিণত হয়। 
স্বাদু পানি ও লবণাক্ত পানি 

তোমরা যে পানি পান কর তার স্বাদ কেমন? এ পানি পান করতে খুব তৃপ্তি লাগে তাই 
না? যেসব উৎসের পানি পান করে তৃপ্তি পাওয়া যায় সে পানিকে স্বাদু পানি বা মিঠা 
পানি বলে। পুকুর, নদী, ইত্যাদির পানি স্বাদু পানি । সমুদ্রের পানির স্বাদ লবণাক্ত । তাই 
এ পানি পান করা যায় না। অন্যান্য উৎসের পানিতেও লবণ থাকে । তবে লবণের 
পরিমাণ খুবই কম বলে পান করে তৃপ্তি পাওয়া যায়। 
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দুষিত, বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি 
যে পানিতে খড়কুটো, ময়লা, আবর্জনা, কাদা ও রোগজীবাণু মিশে থাকে সে পানি 
খিত । পুকুর খালবিল, নদী ইত্যাদির পানিতে যে রোগজীবাণু থাকে তা এত ছোট যে 
খালি চোখে দেখা যায় না। এ পানি ' খিত পানি । পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত পানিকে বিশুদ্ধ 
পানি বলে। খিত পানি পান করলে নানা ধরনের রোগ হতে পারে। এগুলো হলো 
ছড়ায় বলে এসব রোগকে পানিবাহিত রোগ বলে। 
অনেক সময় বিশুদ্ধ পানি পাওয়া গেলেও 
তা পান করা যায় না। তোমরা নিশ্চয়ই 
আর্সেনিকযুক্ত নলকুপের পানির কথা শুনেছ। 
বাংলাদেশের অনেক জেলায় নলকুপের 
পানিতে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। আর্সেনিক 
কোনো রোগজীবাণু নয়। এটি একটি বিষাক্ত 
পদার্থ। তাই পরীক্ষা করে নলকৃপের 
পানিতে আর্সেনিক পাওয়া গেলে এ পানি খাওয়া যাবে না। 
যে নলকুপের গায়ে লাল ক্রস বা কাটা চিহ্ন দেওয়া থাকে সে পানি 
আর্সেনিকযুক্ত। নলকুপের মুখে সবুজ রং করা থাকলে বুঝতে হবে 
যে এ পানি নির্ভয়ে পান করা যাবে । সবুজ রং করা নলকৃপের পানি 
বিশুদ্ধ এবং নিরাপদ । শরীর সুস্থ ও রোগমুক্ত রাখতে হলে দষিত 
পানি পান ও ব্যবহার করবে না। বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি পান ও 
ব্যবহার করবে । 
তুমি কি কখনও লক্ষ করেছ তোমার এলাকার জলাশয়ের পানি কীভাবে দখিত হয়। সঙ্গীদের 
সাথে দলে আলোচনা করে নিচের ছকটি পরণ কর। 
এলাকার পানি দষণের কারণ 
> ৩। 
২। 8৪। 


চিত্র : আর্সেনিকমুক্ত ও আর্সেনিকযুক্ত নলকূপের ছবি 


পানি 23 


পানিতে ময়লা আবর্জনা ফেললে, থালা বাসন ধুলে, কাপড় কাচলে, গরু মহিষ গোসল 
করালে পানি দষিত হয়। মৃত জীবদেহ, মানুষ ও পশুপাখির মলমন্্র পানিতে পড়লেও 
পানি দষিত হয় । ফসলের জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষধ দেওয়া হয়। 
এগুলো বৃষ্টির পানির সাথে জলাশয়ে 
পড়ে । এতে পানি ' খিত ও বিষাক্ত হয়ে 
পড়ে। এ পানিতে মাছ মরে যায়। 
অন্যান্য জলজ প্রাণীরও ক্ষতি হয়। 
অনেক সময় কলকারখানা থেকে 
রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ এসে জলাশয়ের 
পানিতে মিশে । এতে পানি দখিত হয়। 
পানি দূষণ রোধ 
পানি দষণমুক্ত রাখতে হলে কী করা উচিত? তোমার সঙ্গী ও বড়দের সাথে আলোচনা 
করে এর একটি তালিকা তৈরি কর। 
পানি দষণ রোধ করার উপায় 

১। ৩। 
২। ৪ | 
পানি দূষণ রোধ করতে হলে- 
- বাড়ির ময়লা আবর্জনা, খড়কুটা, মৃত প্রাণীর দেহ পানিতে ফেলা যাবে না। 
_ যে পুকুরের পানি রান্না ও পান করার কাজে ব্যবহার করা হয় সেখানে কাপড় কাচা 
যাবে না। প্রয়োজনে পানি তুলে ব্যবহার করতে হবে । 
_ গোসল ও ধোয়া মোছার জন্য ব্যবহার করা পানি যেন সরাসরি পুকুরের পানিতে না 
মিশে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। 
_ জলাশয়ের পাশে পায়খানা নির্মাণ করা যাবে না। 
_ কয়া বা নলকৃপের পাড় পাকা করে বেঁধে দিতে হবে। 
- কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ পানিতে যেন না মিশে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে । 
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পানি বিশুদ্ধকরণ 
দষিত পানি পান করলে কী কী রোগ হয় তা আমরা জেনেছি। সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে 
হলে জীবাণুমুক্ত পানি পান ও ব্যবহার করতে হবে । বিভিন্নভাবে পানি পরিষ্কার ও 
জীবাণুমুক্ত রাখা যায়। যেমন_ ছাকন, থিতানো, ফুটানো ও পানি বিশুদ্ধকরণ 
ট্যাবলেটের ব্যবহার ইতাদি । 

ছীকন 

পুকুর, খাল বিল ও নদীর পানিতে কাদা ও ময়লা মিশে থাকে । পাতলা কাপড় বা ছাকনি 
দিয়ে ছেঁকে এ পানি পরিষ্কার করা 
যায়। 


এ পানি পরিষ্কার হলেও জীবাণুমুক্ত 
হয় না। আজকাল শহরের অনেক 
বাড়িতে ছাকন বা ফিল্টার য (আছে । 
পানি ফিল্টার যঠডে/ রেখে দিলে 


কিছুক্ষণ পর বিশুদ্ধ হয়। এ পানি 
ব্যবহার ও পান করা যায়। 


থিতানো 


জলাশয়ের পানি কলস বা কোনো পাত্রে রেখে দিলে 
নিচে তলানী জমে । তলানী জমে গেলে কলসটি ধীরে 
নেওয়া যায়। এভাবে পরিষ্কার পানি আলাদা করা 
হয়। এ পদ্ধতিকে থিতানো বলে। পাত্রের পানিতে 
সামান্য ফিটকিরি দিলে তাড়াতাড়ি তলানি জমে। 
পানিও জীবাণু মুক্ত হয় । 


চিত্র : থিতানো ডি পানি রি বিশুদ্ধকরণ 


পানি ?5 
ফটানো 


পুকুর, নদী বা ট্যাপের পানি জীবাণুমুক্ত করতে হলে ফুটাতে হবে । এ পানি টগবগ করে 
২০ মিনিট পর্য;| ফুটলে জীবাণুমুক্ত হয়। এভাবে ফুটানো পানিকে ঠান্ডা করে ছেঁকে 
পান করতে হবে। তোমরা বড়দের সহযোগিতায় পানি ফুটিয়ে বিশুদ্ধ করবে। 
আর্সেনিকযুত্ত নলকৃপের পানি ফুটালে আর্সেনিক দর হয় না। তাই আর্সেনিকমুক্ত 
নলকুপের পানি পান ও ব্যবহার করতে হবে । নতুবা অন্য উৎসের পানি ফুটিয়ে ব্যবহার 
করতে হবে। 
অনেক সময় ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছাস ইত্যাদি কারণে পানি ফুটানো সম্ভব হয় না। তখন 
ফিটকিরি, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি পরিমাণ মতো মিশিয়ে পানিকে জীবাণুমুক্ত করা হয়। 
অনেক সময় হ্যালোজেন ট্যাবলেট দিয়ে পানিকে জীবাণুমুক্ত করা হয়। এ পানি নির্ভয়ে 
পান করা যায়। 
পানি সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জেনেছি। পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণ পানি আছে। কিন্তু 
বিশুদ্ধ পানির খুবই অভাব । তাই পানি অপচয় করা যাবে না। পানি দষিত করা চলবে 
না। মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা পানি ছাড়া বাচতে পারে না। পানি একটি মল্যবান 
সঃএদ। 

অনুশীলনী 
ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (খ) চিহ্ন দাও 
১। পানির প্রধান উৎস কোনটি? 


ক. পুকুর খ. নদী 
গ. সমুদ্র ঘ. খাল 
২। পানি ফুটলে হাঁড়ির ওপর কী দেখা যায়? 
ক. ধোয়া খ. ধলিকণা 
গ. জলকণা ঘ. জলীয় বাণ 
৩। জলীয় বা! কীরুপ পদার্থ? 
ক. তরল পদার্থ খ. কঠিন পদার্থ 


গ. বায়বীয় পদার্থ ঘ. জেলীর মত পদার্থ 
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৪। কোনটি বায়ুমন্ডলের পানির উৎস? 
ক. পুকুর খ. ঝরণা 


গ. শিলাবৃষ্টি ঘ. সেচের পানি 


১। পানির পাঁচটি উৎসের নাম বল। 

২। পানি কী কী অবস্থায় থাকতে পারে উদাহরণ দিয়ে বুঝাও । 
৩। পানি কীভাবে ' খিত হয়? ৫টি কারণ বল। 

৪ । নিরাপদ পানি বলতে কী বুঝ? 

৫। বিশুদ্ধ পানি বলতে কী বুঝ? 

৬। ৪টি পানিবাহিত রোগের নাম বল। 

৭। কীভাবে পানি ষণ রোধ করা যায়? ৩টি উপায় বল। 
৮। বাতাসে যে জলীয় বা! আছে তা কীভাবে বুঝা যায়? 
৯। পানিচক্র চিত্রে একে বুঝাও । 

১০। শিলাবৃষ্টি কেন হয়? 

১১। শিশির কী? 

১২। কীভাবে মেঘের সৃষ্টি হয়? 

১৩। কুয়াশা কী? 
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অধ্যায় চার 
বায়ু 


খুব গরমের মধ্যে যদি একটু বাতাস বয় তখন আমরা আরাম বোধ করি। এ বাতাস কি 
দেখা যায়? না বাতাস দেখা যায় না। বাতাস ধরা বা ছোয়া যায় না। শুধু অনুভব করা 
যায়। তোমার চারপাশে বাতাস আছে। এমনকি এ পৃথিবীকে ঘিরে আছে বাতাসের 
আবরণ । বাতাসের এ আবরণকে বলে বায়ুমন্ডল। 


বায়ুর অভি 


বায়ুম্ডলে যে বাতাস আছে তা আমরা কীভাবে বুঝি? বাতাসের পরশে আমাদের শরীর 
মন জুড়িয়ে যায় । বাতাসে গাছের পাতা নড়ে, মেঘ ওড়ে, শস্য দোলা দিয়ে যায়। 


বাতাসে নদীর বুকে পাল তোলা নৌকা 
চলে । নদীতে ঢেউ খেলে । কখনও কখনও 
খুব জোরে বাতাস বয়। তখন ঝড় হয়। 
ঝড় বেশি হলে অনেক সময় গাছপালা 
উপড়িয়ে ফেলে । টিনের চাল উড়ে যায়। 
নদীতে বাতাসে পাল তোলা নৌকাচলে, 
বাতাসে কাপড় ওড়ে। চুল ওড়ে, ঘুড়ি 
ওড়ে। এমন আরও অনেক উদাহরণ তুমি নিজেই দিতে পার । 


বাতাসের উপাদান 


সাতাসে প্রধানত দুই ধরনের গ্যাস থাকে । এগুলো হল নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন । তবে 
এর সাথে অন্যান্য গ্যাসও খুব অল্প পরিমাণে মিশে থাকে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে 
দেখেছেন যে, কোনো স্থানের বাতাসের ১০০ ভাগের মধ্যে প্রায় ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন 
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থাকে । অক্সিজেন থাকে প্রায় ২১ ভাগ ৷ অন্যান্য গ্যাস যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড, আর্গন, 
হিলিয়াম, জলীয় বাণ এগুলো সব মিলে থাকে প্রায় ১ ভাগ । 


বাতাসের গ্যাসগুলোকে বাতাসের উপাদান বলে। নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন 
ডাইঅক্সাইড, জলীয় বা, আর্গন, হিলিয়াম, নিয়ন এগুলো বাতাসের উপদান। 
বাতাসে এ উপাদানগুলো এক সাথে মিলে থাকে । তাই বাতাস একটি মিশ্র পদার্থ । 
বাতাসের এ উপাদানগুলো পৃথক করে নানা কাজে ব্যবহার করা হয়। 


শ্বাসকাজে প্রতিমুহনর্ত আমরা বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করি । নিঃশ্বাসের সাথে আমরা 
কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করি । আমাদের মতো জীবজন্তু, গাছপালা সকলেরই জীবন 
রক্ষার জন্য বায়ুর প্রয়োজন রয়েছে, তাই বায়ুর অপর নাম জীবন । বায়ু ছাড়া আমরা 
বাচতে পারি না। কিছুক্ষণ নাকমুখ বন্ধ করে রাখলেই তুমি এর প্রমাণ পাবে । 
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আমরা রান্নার কাজে যে আগুন ব্যবহার করি তার জন্যও বায়ুর প্রয়োজন । অক্সিজেন 
আগন জলতে সাহায্য করে। অক্সিজেন ছাড়া যে আগুন জ্বলে না তা তোমরা পরীক্ষা করে 
বায়ু 


পরীক্ষণ 


একটি জলং| মোমবাতি বাটির মাঝখানে বসাও । এতে কিছু পানি নাও । শিক্ষক অথবা 
বড়দের সাহায্যে মোমবাতিটি জ্বালিয়ে দাও। বাতাসের অক্সিজেনের উপস্থিতিতে 
মোমবাতিটি বেশ সুন্দরভাবে জ্বলছে তাই না? এবার চিত্রের মতো একটি কাচের গ্লাস 
নাও। গ্রাসটি উপর করে মোমবাতিটি ঢেকে দাও । কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। কী দেখলে? 
মোমবাতি নিভে গেছে? গ্লাসের ভেতরেও কিছুটা পানি উপরে উঠেছে। এর কারণ কি 
বলতে পার? গ্লাস দিয়ে ঢেকে দেওয়ার পরও মোমবাতি কিছুক্ষণ জ্বলেছে। এতে গ্লাসের 
ভিতরের অক্সিজেন ব্যয় হয়েছে। অক্সিজেনের এ শন্য জায়গা পরণের জন্য পানি উপরে 
উঠে এসেছে। 

গ্লাসের অবশিষ্ট অংশে বায়ুর অন্যান্য উপাদান 
রয়েছে। এ উপাদানগুলো আগুন জুলতে সাহায্য 
করে না। এবার গ্লাসের যে স্থান পর্যং| পানি 
উঠেছে সে স্থানটি চিহ্নিত কর। বড় কারো 
সাহায্য নিয়ে স্কেল দিয়ে মেপে দেখ । দেখবে 
গ্লাসের প্রায় ১/৫ ভাগ অক্সিজেন ছিল। 
অক্সিজেনের ব্যবহার 

মানুষ ও জীবজন্তুর শ্বাস গ্রহণের জন্য অক্সিজেন দরকার । যে সম | রোগী শ্বাসকষ্ট 
অতিরিক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় জান? ভ-পৃষ্ঠ থেকে যতই উপরের দিকে ওঠা যায়, 
অক্সিজেনের পরিমাণ ততই কমতে থাকে । এজন্য 
বিমান চালক ও উঁচু আকাশে ভ্রমণকারী যাত্রীদের ____ চুর 
জন্যও অতিরিক্ত অক্সিজেন প্রয়োজন হয় । কোনো কিছুর ১ = 


চিত্র : বাতাসে অক্সিজেনের উপস্থিতি 
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সন্ধানে ডুবুরীরা নদী বা সমুদ্রের তলদেশে গেলে অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে যান। কারণ 
পানিতে ডুবে থাকা অবস্থায় শ্বাস গ্রহণ করা যায় না। 

নাইট্রোজেনের ব্যবহার 

তোমরা নিশ্চয়ই ইউরিয়া সারের নাম শুনেছ। এ সারের প্রধান নাইট্রোজেন ৷ মাছ, মাংস, 
ফল ইত্যাদি পচনশীল খাদ্য সংরক্ষণের জন্য নাইট্রোজেন ব্যবহার করা হয়। তোমরা যে 
চিপস, ক্রি ॥ পছন্দ করে খাও, তার প্যাকেটটি বেশ ফোলা থাকে তাই না? এর মধ্যেও 
নাইট্রোজেন থাকে ৷ এতে প্যাকেটের ভেতরের জিনিস নষ্ট হয় না। 

কার্বন ডাইঅক্সাইডের ব্যবহার 

বড় বড় দালান কোঠা, সিনেমা হল, কলকারখানা ইত্যাদিতে আগুন নিভানোর যঃ (রাখা 
হয়। এ যে [কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরির ব্যবস্থা থাকে। কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসের 
অক্সিজেনকে আগুনের সং (শে আসতে দেয় না। তাই আগুন নিভে যায়। 

তোমরা যে কোমল পানীয় পান কর তাতেও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ব্যবহৃত হয়। এসব 


বোতল বা ক্যানের মুখ খুললে বুদবুদ আকারে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বের হয় । গাছও 
নিজের খাদ্য তৈরির জন্য বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করে । 
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মানুষ ও পশুপাখির মতো গাছপালা এক স্থান থেকে অন্যস্থানে চলাচল করতে পারে 
বায়ু ত পারে না। গাছের সবুজ পাতা গাছের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে। 
তৈরি করে । এর জন্য প্রয়োজন হয় বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড 
ও পানি। গাছ শিকড়ের সাহায্যে মাটি থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান 
পানির পাথে শুষে নেয়। 


বায়ুর চাপ 

বায়ুর চাপ আছে। বায়ু উপরে, নিচে এবং সবদিকে চাপ দেয়। এ চাপ আমরা বুঝতে 
পারি না। বায়ুর চাপ পরীক্ষার জন্য নিচের কাজটি কর। এ কাজটি করার জন্য প্রয়োজন 
হবে একটি গ্রাস, সমতল একটি পাতলা কাগজের কার্ড এবং পানি । গ্লাসটি পানি দ্বারা 
পর্ণ কর। এবার চিত্রের মতো কার্ডটি গ্লাসের মুখে রাখ । একটি হাত দিয়ে গ্লাসটি ধর। 
অন্য হাত গ্লাসের কার্ডের উপর রাখ । হাতটি এমনভাবে কার্ডের উপর খতে হবে যেন 
গ্লাসের মুখের চারদিকে সমান চাপ পড়ে । এ অবস্থায় গ্লাসটি উল্টে দাও । যে হাত দিয়ে 
কার্ড চেপে রেখেছিলে তা সরিয়ে নাও । পানি কি পড়ে যাচ্ছে? না পানি পড়ছে না। কেন 
পড়ছে নাঃ এ থেকে কী বুঝলে? গ্রাসটি উল্টে দেবার পর গ্লাসের নিচের বায়ু কার্ডের নিচ 
থেকে উপরের দিকে চাপ দেয়। এ জন্যই পানি গ্রাস থেকে পড়ে যায় না। এ পরীক্ষা 
থেকে বুঝা গেল বায়ুর উ্ধ্বচাপ আছে। 
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বায়ুর চাপকে আমরা নানাভাবে কাজে লাগাই। তোমরা প্যারাসুটের কথা শুনেছ বা 


ব্যবহার করা হয়। প্যারাসুট যখন উপর থেকে নিচের দিকে 
নামতে থাকে তখন বাতাস উপরের দিকে চাপ দেয় । বায়ুর 
উ্ধ্বচাপের জন্যই প্যারাসুটের সাহায্যে আঢ| আশ 
নিরাপদে মাটিতে অবতরণ করা যায়। 


এবার আরেকটি উদাহরণ দেওয়া 
যাক। সাইকেলের চাকার ভিতরে 
টিউব থাকে । পায্রে॥র সাহায্যে 
এতে বাতাস দিলে টিউবটি ফুলে 
ওঠে। টিউবের ভিতরের বাতাস 
বাইরের দিকে চাপ দেয়। এ চাপ 
এত বেশি যে এটি সাইকেলের 
ওজন ছাড়াও মানুষের ওজন বহন 
করতে পারে । 


দুষিত বায়ু 

যানবাহন ও ইটের ভাটা থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড বের হয়। এছাড়াও কার্বন 
বাতাস বের হয়। কখনও কখনও জ্বালানী তেলে সীসা মিশ্রিত থাকে । গাড়ির কালো 
ধোয়ার সাথে সীসা কণা বের হয়ে আসে । এসব বিষাক্ত পদার্থ শ্বাস গ্রহণের সময় 
আমাদের দেহে প্রবেশ করে এবং ফুসফুসকে আক্রাং | করে। ফুসফুস আক্রাং| হলে 
সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট, মাথা ব্যথা ইত্যাদি রোগ হয়। এতে শিশুরা বেশি আক্রাং| হয়। 
সীসাকণা শিশুদের বুদ্ধির বিকাশকে ব্যাহত করে। 

বাতাস বিশুদ্ধ রাখতে হলে গাড়ির কালো ধোয়া বন্ধ করতে হবে । যেখানে সেখানে 
কফ, থুথু, কাশি ফেলা যাবে না। একটি নির্দিষ্ট স্থানে এগুলো ফেলতে হবে । নতুবা 
রুমাল ব্যবহার করতে হবে । বাড়ির ময়লা আবর্জনা ডাস্টবিনে ফেলতে হবে । অনেকে 
ডাস্টবিনের বাইরে ময়লা ফেলে। এ অবস্থায় কুকুর, কাক ইত্যাদি এসে আবর্জনাকে 


চিত্র নি প্যারাসুটের সাহায্যে অবতরণ 
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চ্ছিল্স ছিটিনস পনিক্বশ নোংরা করে । এতে দর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। দর্ন্ধ থেকে 
বস... ... ...২--শ করতে পারে। 


সেজন্য তরকারীর খোসা ও অন্যান্য আবর্জনা মাটিতে গর্ত করে চাপা দিতে হবে। 
ডাস্টবিনে ফেললে তা বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। 
বায়ু দুষণ ও এর প্রতিকার 


বায়ু একটি অমল্য সদ । আমরা বায়ু সমুদ্রে বাস করছি। প্রাণী ও উদ্ভিদ বায়ু ছাড়া 
বাচতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন বিশুদ্ধ বায়ু । যে বায়ুতে রোগজীবাণু, ধলিকণা ও 
বিষাক্ত গ্যাস মিশে থাকে সে বায়ু দষিত। বড় বড় শহরের বায়ু নানাভাবে দষিত হয়। 
নিচের চিত্রগুলো লক্ষ কর। কী কী ভাবে বায়ু দষিত হচ্ছে তার একট তালিকা তৈরি 
কর। 

যেখানে সেখানে থুথু, কফ ফেললে সেগলো থেকে রোগজীবাণু বাতাসের সাথে মিশে 
যায়। এতে বাতাস দষিত হয়। অনেকে রা" | 1র পাশে, গাছের নিচে ও যেখানে সেখানে 
প্রস্রাব করে, ময়লা আবর্জনা ফেলে । এতে পরিবেশ নোংরা ও দর্পন্ধ হয়। কলকারখানা, 
চিমনী বা রাসায়নিক ছাকনি ব্যবহার করতে হবে । গাড়িতে বিশুদ্ধ জ্বালানী তেল বা 
প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করতে হবে । বর্তমানে গাড়িতে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার শুরু 
হয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাস সাধারণত বাতাসকে দখিত করে না। 


চিত্র : জনবহুল এলাকায় বায়ু দষণ চিত্র : মোটর গাড়ীর কালো ধোঁয়ায় বায়ুদষণ 


কোন কোন রোগ বাতাসের সাহায্যে ছড়ায় । যেমন- বসঃ | , যক্ষ্মা, ইনফুয়েঞ্জা ইত্যাদি । 
এসব রোগীর সং ॥র্শ থেকে যথাসম্ভব দ্র থাকতে হবে । 
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কি লক্ষ করেছ তোমার এলাকার বায়ু কীভাবে দখিত হয়? এ দষণ বন্ধ করতে 


হলে কী করা উচিত? সঙ্গীদের সাথে আলোচনা করে এর একটি তালিকা তৈরি কর । 


তালিকা - ১ 


বায়ু দষণের কারণ | বায়ু দষণের ক্ষতিকর দিক | দষণ বন্ধ করার উপায় 


> 


২। 


৩। 


রয়েছে। কাজেই পরিবেশ যেন দষিত না হয় সেদিকে সকলেরই লক্ষ রাখা উচিত। 


ক. 
> 


অনুশীলনী 
সঠিক উত্তরটিতে টিক (৭) চিহ্ন দাও 
বায়ুতে কোন উপাদান বেশি পরিমাণে থাকে? 
ক. অক্সিজেন খ. কার্বন ডাইঅক্সাইড 
গ. জলীয়বা ঘ. নাইট্রোজেন 
জীবের শ্বাসকাজের জন্য কোনটি প্রয়োজন? 
ক. নাইট্রোজেন খ. অক্সিজেন 
গ. হিলিয়াম ঘ. আর্গন 
কোনো স্থানে বায়ুর কত ভাগ অক্সিজেন থাকে? 
ক. ১/৫ ভাগ খ. ১/১০ ভাগ 
গ. ১/৫০ ভাগ ঘ. ১ ভাগ 
বায়ু কীরুপ পদার্থ? 
ক. কঠিন খ. তরল 
গ. মিশ্র ঘ. ভারী 
গাছের খাদ্য তৈরির জন্য বাতাসের কোন উপাদান প্রয়োজন? 
ক. অক্সিজেন খ. হিলিয়াম 
গ. নাইট্রোজেন ঘ. কার্বন ডাইঅক্সাইড 


প্যারাসুট দ্বারা ধীরে ধীরে ও নিরাপদে নামা যায় কী কারণে? 
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- ৮৮ -শশশ্য্য নামে তাই খ. মানুষ ভারী তাই নিচের দিকে নামে 
, ২৯৬০» "মন চাপের কারণে ঘ. বায়ুর উ্ধ্ব চাপের কারণে 

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 

১. বাযুমণ্ডল বলতে কী বুঝ? 

২. বায়ুর আঁ | ত্বের ৫টি উদাহরণ বল। 

৩. বায়ুর উপাদানগুলোর নাম বল। কোন উপাদান পরিমাণে বেশি থাকে? 
৪. বেঁচে থাকার জন্য বায়ুর প্রয়োজন হয় কেন? 

৫. জীবের শ্বাসকার্ষে বায়ুর কোন উপাদানটি প্রয়োজন? 

৬. বায়ুকে মিশ্র পদার্থ বলা হয় কেন? 


গ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন 
১. দষিত বায়ু কাকে বলে? 
২. পরিবেশের বাতাস কীভাবে দষিত হয় বর্ণনা কর। 
৩. বায়ু বিশুদ্ধ রাখার উপায় উল্লেখ কর । 
৪. অক্সিজেনের ব্যবহার লেখ। 
৫. কার্বন ডাইঅক্সাইডের ব্যবহার লেখ । 
৬. নাইট্রোজেনের ব্যবহার লেখ । 
৭. অক্সিজেন ছাড়া আগুন জ্বলে না তা কীভাবে প্রমাণ করা যায়? 
৮. ডুবুরি ও পর্বতারোগী অক্সিজেন সিলিন্ডার সাথে নেয় কেন? ব্যাখ্যা করে 
বুঝাও। 
৯. তুমি নিজে কীভাবে বায়ু দষণ রোধ করতে পার লেখ । 
১০. বায়ুর বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহার ছবি একে দেখাও । কোথায় কোন উপাদান 
ব্যবহার করা হয় লেখ । 


36 00101 01017: wh wb 


অধ্যায় পীচ 
স্বাস্থ্য বিধি 


বাজারে যাই। এ জায়গাগুলো যদি পরিচ্ছন্ন না থাকে তাহলে আমাদের স্বাস্থ্য ভাল 
থাকবে না। নানা রকম রোগে আক্রাং| হব। বেঁচে থাকার জন্য বাতাস, পানি আর 
খাদ্যের প্রয়োজন । এগুলো পরিবেশ থেকে পাই। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন না থাকলে মাটি, 
বাতাস, পানি, খাদ্য সবই দষিত হবে। তাই আমাদের সুস্থ থাকার জন্য পরিবেশকে 
পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে । 


ঘরবাড়ি নোংরা হওয়ার কারণ 


নানাভাবে আমাদের ঘরবাড়ি নোংরা হয়। তরিতরকারীর খোসা, মাছের আঁশ, পচে 
যাওয়া খাবার ও ময়লা পানি রান্নাঘর নোংরা করে । এতে রান্নাঘর দুর্গন্ধ হয়। মাছি, 
তেলাপোকা, ইঁদুরের উপদ্রব বাড়ে । গাছে ঝরে যাওয়া পাতা, ফুল, ফল আবর্জনা সৃষ্টি 
করে। হাস মুরগির বিষ্ঠা, গরুর গোবর, খড়-কুটা এগুলোও আবর্জনা । এ সম” -আবর্জনা 
ঘরবাড়ি নোংরা করে । পচে দুর্গন্ধ ছড়ায় । মাছি ও নানা রকম পোকামাড় ডিম পাড়ে ও 
বংশবৃদ্ধি করে । পচা আবর্জনায় নানা রকম রোগজীবাণু থাকে । ঘরবাড়ি নোংরা হওয়ার 
কারণগুলো তোমরা নিজেরাও খেয়াল করলে বুঝতে পারবে । কারণগুলো তোমাদের 
খাতায় লেখ। 


আবর্জনা যেখানে সেখানে না ফেলে তা জমিয়ে বাড়ি থেকে দন্র একটি গর্তে ফেলতে 
হবে। আবর্জনা ফেলার পর মাটি দিয়ে চাপা দিতে হবে । তাতে দর্পন্ধ ছড়াবে না, 
মাছির উপদ্রব হবে না। গোবর এর গাদা দন্তর করতে হবে। মৃত জীবজন্তুর দেহ 
মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে । আবর্জনার গর্ত, গোবরের গাদা যেন নলকূপ বা পুকুরের খুব 
কাছে না হয় তা লক্ষ করতে হবে। যেখানে সেখানে কফ ও থুথু ফেলা এবং মলমন্্ 
ত্যাগ করা বন্ধ করতে হবে। শহরের ময়লা ফেলার জন্য রা | র পাশে ডাস্টবিন 
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থাকে । মযলা ৱা" | 1য় ছড়িয়ে ছিটিয়ে না ফেলে ডাস্টবিনে ফেলতে হবে। অনেকে 


স্বাস্থ্য বিধি য় তা করা উচিত নয়। 


এতে পানি চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ও পরিবেশ দখিত হয় । বদ্ধ পানিতে মশা ডিম পাড়ে । 


ফী তিব্ররজ্য ভারি চিত্র : একটি মেয়ে ও একটি ছেলে ডাস্টবিনে ময়লা ফেলছে 


শ্রেণীকক্ষ ও বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন রাখার উপায় 


আমরা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করি ও দিনের অনেকটা সময় কাটাই । সুস্থ থাকার জন্য 
তাই বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন রাখা খুব জরুরি। তোমরা টিফিনের সময় কলা, চিনাবাদাম, 
আইসক্রিম, বিস্কুট খাও। এগুলোর খোসা, বিস্কুটের ঠোঙা, কাগজের টুকরা, টিনের 
কৌটা, পলিথিনের ব্যাগ ইত্যাদি যেখানে সেখানে ফেলবে না। শ্রেণীকক্ষের এক কোণায় 
একটি ঝুড়ি রাখবে । তাতে পেনসিল কাটার ময়লা বা কাগজের টুকরা ফেলবে । 
bE EARL EL RL ALL 
রাখলে সবাই সেখানে ময়লা ফেলতে পারবে । যদি 
এ রকম ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে শ্রেণীকক্ষ 
থেকে দর মাঠের এক পাশে একটি গর্ত করে তাতে 
সব ময়লা ফেলতে হবে । কয়েকদিন পর পর এসব 
আবর্জনা মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এ 
নিয়মগুলো যদি আমরা যত্বের সাথে পালন করি 


রি রা 
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না। প্রতিদিন চকবোর্ড, টেবিল, চেয়ার, বে।৷ মুছতে হবে। 

শ্রেণীকক্ষ ঝাড়ু দিতে হবে । রুটিন করে সপ্তাহে একদিন সবাই মিলে দেওয়াল ও ছাদের 
ঝুল পরিষ্কার করবে । দলবেধে শ্রেণীকক্ষ, ফুলের বাগান ও খেরার মাঠ পরিষ্কার 
করবে । দলবেধে শ্রেণীকক্ষ, ফুলের বাগান ও খেলার মাঠ পরিষ্কার করবে । দেখবে, 
তোমাদের স্কুল কেমন সুন্দর ঝকঝকে দেখায়। এ রকম পরিচ্ছন্ন পরিবেশে পড়াশুনা 
করতেও ভাল লাগে। 

নিজেদের বসতবাড়ি ও বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য তোমরা কী কী করবে তার একটি 
তালিকা তৈরি কর। 

তালিকা- ১: বসতবাড়ি পরিচ্ছন্ন রাখার উপায় তালিকা - ২: বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন রাখার উপায় 


১। ১ 
২। ২। 
৩। ৩। 
৪1 ৪ 
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার 


যেখানে সেখানে মলমন্ত্র ত্যাগ করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ৷ বৃষ্টির পানিতে ধল্য় তা 
পুকুর, ডোবা, নদী বা খালে পড়ে ও পানি দষিত করে । তাছাড়া পরিবেশ দষিত হয়। 
তাই স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরি ও ব্যবহার স্ন (র্কে আমাদের যত্বুবান হওয়া উচিত। 
সরাসরি খাল, ডোবা বা কোন জলাশয়ের উপর কাচা পায়খানা তৈরি করা উচিত নয়। 
তাতে পরিবেশ দখিত হয়। 


উচিত। গভীর গর্ত করে তার ওপর দিদ্রযুক্ত সিমেন্টের 
ঢাকনা বসিয়ে পায়খানা তৈরি করতে হবে। পায়খানার 
চারপাশে বেড়া এবং উপরে চালা দিতে হবে । ব্যবহারের পর 
সবসময় সিমেন্টের ঢাকনাটি পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। 
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স্বাস্থ্য বিধি নন পায়খানার আশেপাশে নলকুপ বা পুকুর না থাকে। 


শহরে এবং বর্তমানে গ্রামেও অনেক বাড়িতে আধুনিক 
পদ্ধতিতে যে পায়খানা তৈরি করা হয় তা স্বাস্থ্যসম্মত। এ 
ধরনের পায়খানাকে বলে স্যানিটারি ল্যাট্রিন । এ পায়খানাও 
সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে। মলত্যাগের পর সাবান, মাটি 
বা ছাই দিয়ে হাত ধুতে হবে । যা 
দুষিত পানি ও খাদ্যগ্রহণের অপকারিতা চিত্র : একটি তি 
পানি ও খাদ্য ছাড়া কোন প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। কিন্তু সে পানি ও খাদ্য বিশুদ্ধ 
এবং নিরাপদ হতে হবে । সে পানি খিত হলে অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হয়ে দাড়ায় । 
হয়। 

পচা, বাসি, মাছি বসেছে এমন খাদ্য খাওয়া ক্ষতিকর অনেক স্কুলের সামনে আচার 
কিংবা চানাচুর বিক্রী করা হয়। এগুলোতে মাছি বসে, রা" | 1 থেকে ধলাবালি এসে 
পড়ে। এভাবে এগুলো খিত হয়। খিত খাবার খেলে নানা রকম পেটের অসুখ হয়। 
কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়ও ঘিত খাদ্য গ্রহণের ফলে হয়। খাবার আগে ভালো 
করে হাত ধুয়ে নিলে অনেক অসুখ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। 


চিত্র : ঢেকে রাখা খাবার চিত্র : খোলা খাবারে মাছি বসেছে 
আমরা সকলে পানি ও খাদ্য গ্রহণের ব্যাপার যদি নিচের নিয়মগুলো মেনে চলি তাহলে 
অনেক রকম রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব- 
১. নলকৃপের পানি আর্সেনিকমুত্ত বা নিরাপদ কি না তা জেনে নিতে হবে। 


২. কুয়া বা নদীর পানি পান করতে হলে তা ভাল করে ফুটিয়ে তারপর ঠাণ্ডা করে নিতে হবে। 
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৩. ট্যাপ বা নলকৃপের পানি পান করা উচিত । 

8. বাসন, হাড়ি-পাতিল, তরিতরকারী সব কিছু বিশুদ্ধ পানিতে ধুয়ে নিতে হবে। 
৫. পানি এবং সব রকম খাদ্য দ্রব্য ঢেকে রাখতে হবে। 

৬. বাসি, পচা খাবার খাওয়া উচিত নয় । 

৭. খাবারের সময় হাত ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে । 

৮. রান্নাঘর ও খাবারে জায়গা পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। 

নিরাপদ পানি ও খাদগ্রহণ সম্বন্ধে সচেতন অনেক রোগ থেকে বাচা যায় ও সুস্থ থাকা যায়। 


শরীরের যত 


সুস্থ থাকার জন্য শরীরের যত্ন নেওয়া ও পরিচ্ছন্ন থাকা খুব জরুরি । হাত, পা, নখ, চুল, 
চোখ, কান, ইত্যাদি অঙ্গ নিয়ে আমাদের দেহ গঠিত। প্রতিটি অঙ্গের যত্ন নিতে হবে । 
তাহলে শরীর সুস্থ থাকবে । আর শরীর সুস্থ থাকলে মনও ভাল থাকবে । 

চোখের যত্ন 

চোখ আমাদের অত্যৎ প্রয়োজনীয় অঙ্গ । এ অঙ্গ দিয়ে আমরা সবকিছু দেখি । চোখ 
পরিষ্কার না রাখলে নানা রকম রোগ হতে পারে । যেমন-চোখ ওঠা, চোখ লাল হওয়া, 
চোখ চুলকানো ইত্যাদি। রোজ কয়েকবার 
পরিষ্কার পানি দিয়ে চোখ ধুতে হবে । চোখে 
ধলাবালি বা অন্য কিছু পড়লে পরিষ্কার পানির 
ঝাপটা দিয়ে তা বের করে ফেলবে । ময়লা 
হাতে চোখ মুছবে না। পরিষ্কার নরম কাপড় 


দিয়ে চোখ মুছে ফেলবে । চোখ লাল হলে বা নর এ = আউট 
চোখ দিয়ে পানি পড়লে ডাক্তার দেখাবে । রি গা 
দাতের যত্ন রজার 


দাত দিয়ে আমরা খাবার চিবিয়ে খাই । দাতের যত্ন না নিলে নানা রকম রোগ হয় 
এবং অকালে দাত পড়ে যায়। প্রত্যেক বার খাবারের পর ভাল করে কুলি করবে । 
সকালে ও রাতে ঘুমাবার আগে টুথব্রাশ বা নিমের ডাল দিয়ে দিনে দুবার 
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অবশ্যই দাত মাজা উচিত। কয়লা বা ছাই দিয়ে 
দাত মাজলে রোগ হওয়ার ভয় থাকে । দাতের 
ফাকে খাবারের কণা জমে থাকে । নিয়মিত 
দাত পরিষ্কার না করলে এসব খাদ্য কণা পচে 
রোগজীবাণু সৃষ্টি হয় ও দীতের নানা রোগ 
হয়। দীতে ব্যাথা হয়, মাড়ি ফুলে যায়, দাতের 
গোড়ায় পুঁজ হয়। মাঝে মাঝে অবস্থা এত 
খারাপ হয় যে দাত তুলে ফেলতে হয় । কিছুদিন 
পর পর দাতের ডাক্তার দেখানো উচিত। 


কানের যত্ন 


কান দিয়ে আমরা শব্দ শুনি। কানের ভেতরের অংশ খুব নরম। তাই শক্ত কাঠি বা 
পাখির পালক দিয়ে কান পরিষ্কার করা বা চুলকানো উচিত নয়। তাতে কানের ক্ষতি 
হতে পারে। কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে । কাঠির মাথায় নরম পরিষ্কার কাপড় বা 
তুলা পেঁচিয়ে কান পরিষ্কার করতে হবে । এর জন্য বড়দের সাহায্য নিতে হবে । ময়লা 
জমলে কানে ব্যাথা হয় । অনেক সময় কানে শুনতে অসুবিধা হয়। 


নখের যত্ন 


নখ বড় হলে তাতে ময়লা ও রোগজীবাণু আটকে থাকে । আটকে থাকা ময়লা খাবারের 
সঙ্গে পেটে গিয়ে রোগ সৃষ্টি করে । তাই নিয়মিত নখ কাটবে ও পরিষ্কার রাখবে । 


uv 


// 
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অনুশীলনী 
ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (৭) চিহ্ন দাও 
সুস্থ থাকার জন্য কী প্রয়োজন? 
ক. বিশুদ্ধ পানি খ. বিশুদ্ধ খাবার 
গ. পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ঘ. উপরের সবগুলো 
মাছি কোথায় ডিম পাড়ে? 
ক. আঙ্গিনায় খ. পানিতে 
গ. পচা আবর্জনায় ঘ. ঘাসের উপর 
কোনটি তোমার শ্রেণীকক্ষ নোংরা করে? 
ক. তরিতরকারীর খোসা খ. পেনসিল কাটার ময়লা 
গ. খড়কুটা ঘ. উচ্ছিষ্ট খাদ্য 
কোনটি পানিবাহিত রোগ? 
ক. কলেরা খ. মাথাব্যাথা 
গ. ধনুষ্টংকার ঘ. শ্বাসকষ্ট 
কোন পানি পান করা নিরাপদ? 
ক. নদী রর কুয়া 
গ. পুকুর 
নে 
ক. চোখ পরিষ্কার করা খ. নখ কাটা 
গ. নিয়মিত দাত মাজা ঘ. উপরের সবগুলো 
কী দিয়ে দাত মাজা ভাল? 
ক. টুথপেষ্ট খ. ছাই 
গ. কয়লা ঘ. মাটি 
বাম ডান 
১। ডিমের খোসা, শুকনা পাতা তৈরি করে ক. ডায়রিয়া 
২। পচা খাবার থেকে হয় খ. জীবন 
৩। ' বিত পানিতে থাকে গ. যত্নবান 
৪ । পানির অপর নাম ঘ. বিশুদ্ধ 
৫ । পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য হতে হবে ঙ. আবর্জনা 
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গ. শূন্যস্থান পুরণ কর 
১:175229৯৮ মুক্ত নলকৃপের পানি পান করা উচিত। 
২। রান্নাঘর নোংরা থাকলে ---------- উপদ্রব বাড়ে । 
৩। মৃত জীবজন্তুর দেহ মাটিতে ------------ ফেলতে হবে। 
৪ | যেখানে সেখানে থুথু ফেলা ------------ অভ্যাস । 
৫। শহরে ময়লা ফেলার জন্য -------------- থাকে। 
৬। টিফিন খেয়ে ঠোঙা যেখানে সেখানে -------- | 
৭। সরাসরি জলাশয়ের উপর --------- তৈরি করা উচিত নয়। 
৮। মল ত্যাগের পর --------------- দিয়ে হাত ধুতে হবে । 
৯। জন্ডিস --------------- মাধ্যমে ছড়ায়। 
১০। বদ্ধ ড্রেনের পানিতে ------------ ডিম পাড়ে । 

ঘ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 


১। সুস্থ থাকার জন্য পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে কেন? 

২। রান্নাঘরে সাধারণত কী কী আবর্জনা হয়? 

৩। আবর্জনা ফেলার গর্ত বাড়ি থেকে দ্র করতে হবে কেন? 

৪ ড্রেনে ময়লা ফেললে কী হয়? 

৫। শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার রাখার জন্য তোমাদের কী করা উচিত? 
৬। যেখানে সেখানে মলমন্ত্র ত্যাগ ক্ষতিকর কেন? 

৭। একটি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা কীভাবে তৈরি করা যায় লেখ । 
৮। ' খিত পানি পান করলে কী কী রোগ ব্যাধি হতে পারে লেখ । 
৯। পানি পান করার ব্যাপারে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। 
১০। নিরাপদ পানি ও খাদ্যগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কী? 

১১। কীভাবে চোখের যত্ন নেয়া যায়? 

১২। শত্ত কাঠি দিয়ে কান চুলকানো উচিত নয় কেন? 


অধ্যায় ছয় 


উন্নত জীবনের জন্য বিজ্ঞান 
প্রাটীনকালের মানুষের জীবনযাপন 


প্রাচীনকালের মানুষকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। তারা আগুন জ্বালাতে জানত না। 
05755885557 
করে কাচা মাংস খেত। তখন তারা ঘরবাড়ি তৈরি 
করতে জানত না । পাহাড়ের গুহায় বাস করত। 
কাপড় তৈরি করতে জানত না। গাছের বাকল, 
পশুর চামড়া দিয়ে দেহ ঢাকত। ওষুধ ছিল না বলে 
সামান্য অসুখে তারা মারা যেত। যাতায়াতের কোন 
ব্যবস্থা ছিল না। পায়ে হেটে তাদের অনেক দল্র 


যেতে হত। চিত্র : পরা মানষের জীবনযাপানের ছবি 


প্রাচীনকালের মানুসের হাতিয়ার তৈরি ও আগুন জ্বালানোর পদ্ধতি 

মানুষ এক সময় পাথরে পাথর ঘষে আগুন জ্বালাতে শিখেছে । আগুন জ্বালানো শেখার 
ফলে তারা মাংস পুড়িয়ে খেত। জমি চাষ করতে শিখেছে । এজন্য লাঙল তৈরি করেছে। 
দা এবং কুড়াল দিয়ে গাছ কেটেছে। এ কাঠ দিয়ে তারা ঘরবাড়ি তৈরি করেছে। 

এক সময় মানুষ পাথর দিয়ে হাতিয়ার বানাত। পশুর হাড় ও কাঠ হাতিয়ার বানাতে 
ব্যবহার করত। এসব হাতিয়ার দিয়ে তারা পশু শিকার করত। হিংস্র পশুর আক্রমণ 
থেকে নিজেকে বাচাত। 

অনেক পরে মানুষ তামা, ব্রোঞ্জ ও 
লোহা আবিষ্কার করেছে। এসব ধাতু 
করতে শিখেছে । 


উন্নত জীবনের জন্য বিজ্ঞান 45 


বিজ্ঞানীদের কাজ 

বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে মানুষ নানা কাজ করেছে । বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির ঘটনাগুলো ভাল 
করে দেখেছে কোন ঘটনা কেন ঘটে তা খুঁজে বের করেছে । যেমন, ভাল ফসল ফলাতে 
হলে জমিকে কর্ষণ করতে হয়। জমিতে পানি ও সার দিতে হয়। ভাল বীজ রোপন 
করতে হয়। পোকামাকড়ের হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করতে হয়। এজন্য কীটনাশক 
ওষুধ ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে । বিজ্ঞানীরা অনেক 
বস্তু আবিষ্কার করেছে। সিমেন্ট, প্রাস্টিক, পলিথিন, 
ইত্যাদি প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। এগুলো বিজ্ঞানীরা 
আবিষ্কার করেছেন। এসব বস্তু দিয়ে নানা রকম 
জিনিস বানানো হয় । 

তোমরা ভেবে দেখ, আগের দিনের তুলনায় এখনকার 
মানুষ কত আরাম আয়েশে জীবন যাপন করছে। 
মানুষের এত আরাম আয়েশ কি করে সম্ভব হল জানো? বিজ্ঞানের উন্নতির কারণে । 
বিদ্যুৎ আবিষ্কারের ফলে মানুষ আরও অনেক সুবিধা পেয়েছে। কলকারখানা এখন 
বিদ্যুৎ দিয়ে চলে । আমরা বিদ্যুৎ চালিতা পাখা ও বাতি ব্যবহার করি । বিদ্যুৎ ও ব্যাটারি 
চালিত বিভিন্ন জিনিসপত্র আমাদের প্রতিদিনের সঙ্গী । 

বিজ্ঞান আমাদের জীবনকে দুই ভাবে উন্নত করেছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা 
প্রকৃতিকে জানতে পেরেছি। আবার বিজ্ঞানের জন্য আমরা নানা রকম যঃ গ্রাতি 
পেয়েছি। এসব 1] গ্লাতি আমাদের জীবনযাত্রাকে সহজ ও আরামদায়ক করেছে। 
বিজ্ঞানের সাফল্যের জন্য এখনকার মানুষ অনেক ভালভাবে জীবনযাপন করতে পারছে। 
রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে বিজ্ঞান 

বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন রোগের কারণ বের করেছেন। এসব রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ের জন্য 
নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কার করেছেন। আগে কলেরা, বসং |, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগে 
অনেক মানুষ মারা যেত। পোলিও রোগে পঙ্গু হতো। এখন তা হয় না। কারণ এসব 
রোগের টিকা ও ওষুধ আবিষ্কার করা হয়েছে। ডায়রিয়া লে খাবার স্যালাইন ও তরল 
খাবার খাওয়ানো দরকার, এগুলোও বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার । পোলিও, যক্ষ্মা, হাম, 
ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি ও ধনুষ্টংকার রোগে আগে অনেক শিশু মারা যেত, পঙ্গু হতো। 
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এখন এসব রোগের ওষুধ ও টিকা থাকায় শিশুরা খুব কম মারা যায় । 


প্রাচীনকালের মানুষ ঘোড়া, গাধা ও হাতিকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করত। চাকার 
আবিষ্কার তখন ছিল না। চাকা আবিষ্কারের ফলে মানুষ গরুরগাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, 
সাইকেল, রিকসা ইত্যাদি পেয়েছে । 

ভেবে দেখ, চাকার ব্যবহার না থাকলে আমাদের কত অসুবিধা হত। যোগাযোগের 
ক্ষেত্রে বিজ্ঞান আমাদের অনেক সাহায্য করেছে। মোটরগাড়ি ও উড়োজাহাজ হচ্ছে 
আধুনিক যানবাহন ৷ যানবাহনের সাহায্যে আমরা দ্রুত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় 
যেতে পারি । মালামালও বহন করতে পারি। 


নিচের ছকে কয়েকটি যানবাহনের নাম বা দিকে দেয়া হল। এদের মধ্যে যেগুলোতে 
চাকা আছে সেগুলোর নাম ডান দিকে সাজাও : 

যানবাহনের নাম যে সব যানবাহনের চাকা আছে 
রেলগাড়ি 
মোটর গাড়ি 
সাইকেল 
নৌকা 
রিকসা 
পালকি 
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যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান আমাদের গতি এনে দিয়েছে, তাই না? মানুষের চলাচলের 
ক্ষেত্রে তিন ধরনের যানবাহন রয়েছে । নিচের ছকে এর উদাহরণ দেওয়া হল। 
স্থলযান জলযান আকাশযান 

ঘোড়ারগাড়ি, মোটরগাড়ি, | জাহাজ, ॥$ চালিত নৌকা, | উড়োজাহাজ ইত্যাদি 
ট্রাক, জীপ, কার ইত্যাদি _টীড বোট ইত্যাদি 
তোমরা প্রত্যেক নিজের মত করে জলযান, স্থলযান ও আকাশযানের একটি তালিকা 
প্রস্তুত কর। এ তালিকা পর ॥রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ। এসব যানবাহনের মধ্যে 
যেগুলোতে তুমি চড়েছো তা চিহ্নিত কর। নিচের ছক অনুযায়ী তোমাদের খাতায় একটি 
ছক তৈরি কর : 


প্রাচীনকালে মানুষ নিজের হাতে সব কাজ করত। এরপর তারা গরু ও ঘোড়া দিয়ে 
(58752557557 
তেল ও কয়লার সাহায্ে। এখন মানুষ বিদ্যুৎ চালিত 
ইঞ্জিন ব্যবহার করছে। প্রাচীনকালে মানুষ গাছের 
পাতা ও পাথরের ওপরে লিখত। কাগজ আবিষ্কারের 
পর মানুষ কাগজে লিখতে শিখেছে । এরপর বিজ্ঞানীরা 
ছাপাখানা আবিষ্কার করেছেন । ছাপাখানায় এখন বই, 
খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, পত্রিকা ইত্যাদি ছাপা হয়। 
তোমরা হয়ত কম্/উটারের নাম শুনেছ। কমিউটার খুব দ্রুত হিসাব করতে পারে । 
অনেক তথ্য এতে ধারণ করা যায় । কোন খবর ই-মেইল করে পাঠানো যায় । 
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আবার কারো পাঠানো খবরও সাথে সাথে পাওয়া te 
যায়। কম্/িউটারের সাহায্যে ছবি আঁকা যায়। | 
কার্টুন ছবি বানানো যায়। এর সাহায্যে সিনেমা, চি) 
নাটক দেখা যায়, গানও শোনা যায়। কম্িউটারে il 
ইন্টারনেট সংযোগ দিয়ে পৃথিবীর যেকোন স্থানে 
যোগাযোগ করা যায়। শিক্ষা বিষয়ক প্রয়োজনীয় 
তথ্য তুমি এতে ধারণ করে রাখতে পার। 


চিত্র : অপুবীক্ষণ যয 
প্রকৃতিকে জানার জন্য বিজ্ঞানীরা নানা যন; তৈরি করেছেন। খুব ছোট জিনিসকে বড় 
করে দেখার জন্য অণুবীক্ষণ য | ব্যবহার করা হয়। এই য$ {ডাক্তার ও বিজ্ঞানীরা 
ব্যবহার করেন। দল্রর জিনিসকে দেখার জন্য যে য$ {ব্যবহার করা হয় তাকে বলে 
দরবীক্ষণ য$ {। বিজ্ঞানীরা এই য$ [দিয়ে আকাশের গ্রহ ও নক্ষত্র দেখেন। 
বিজ্ঞানীরা রেডিও, টেলিভিশন আবিষ্কার 
করেছেন। রেডিও এবং টেলিভিশন থেকে 
থাকি। টেলিভিশনে কথা ছাড়াও ছবি 
দেখা যায়। রেডিও এবং টেলিভিশনের 
চিত্র : রেডিও এবং টেলিভিশনের ছবি খবর শুনে আমরা শিক্ষার উন্নতি ঘটাতে 

পারি। 
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সরল যন্ত্র এবং দৈনন্দিন জীবনে এর ব্যবহার 


আমরা দৈনন্দিন জীবনে সংসারের ছোটখাটো কাজ করার জন্য নানা ধরনের য গ্লাতি 
ব্যবহার করে থাকি । এগুলোর মধ্যে দা, বটি, ছরি, কাচি, কোদাল, কুড়াল, কাটে _ও 
লাঙল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । এগুলোকে সরল য$ [বলা হয়। 

দা, কুড়াল দিয়ে বাশ, কাঠ কাটতে হয়। 
ঘরের জিনিসপত্র তৈরির কাজেও এগুলোর 
ব্যবহার করা হয়। এছাড়া আমাদের 
প্রতিদিনের নানা কাজেও দা এবং ছুরির 
প্রয়োজন হয়। দা দিয়ে বাশ কাটা যায়, 
করা হয়। আবর গরু, ভেড়া, মহিষ, মুরগি 
জবাই করতে এর প্রয়োজন হয় । 

বটি তরকারি, মাছ মাংস কাটতে কাজে লাগে । কাচি দিয়ে কাপড় ও কাগজ কাটা হয়। 
কোদাল ও কাট -কৃষি কাজে ব্যবহার করা হয়। কোদাল দিয়ে মাটি আর কাট দিয়ে 
ফসল কাটা হয়। 

আমাদের প্রতিদিনের অতি প্রয়োজনীয় এসব যত গ্লাতি খুব ধারালো হয়। সাবধানতার 
সঙ্গে এসব যণ গ্রাতি ব্যবহার করতে হয়। কারণ এসব য দিয়ে হাত পা কেটে 
যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । শিশুদের নাগালের বাইরে এসব যও গ্লাতি রাখতে হয়। 


রি লু 
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মানব সভ্যতার বিকাশে বিজ্ঞানের অবদান অনেক । বিজ্ঞান মানুষের অনেক কল্যাণ 
সাধন করেছে। পাশাপাশি বিজ্ঞানের উন্নতি পরিবেশকে নানাভাবে ক্ষতিগ্র -করেছে। 


বিজ্ঞানের অবদানের মধ্যে য$ চালিত যানবাহন এবং কলকারখানার কালো ধোয়া 
পরিবেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে। এসব কালো ধোয়া বাতাসকে বিষাক্ত করে। 
সুন্দর রাখে । কিন্তু আধুনিক বাড়িঘর বানাতে ইট কাঠের দরকার হয়। এই ইট তৈরি 
করতে প্রচুর কাঠ পোড়াতে হয়। এর ফলে গাছপালা কমে যায়। ফলে পরিবেশের 
ভারসাম্য নষ্ট হয়। আবহাওয়ার পরিবর্তন, খরা, অতিবৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতি পরিবেশ 
বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ । আমাদের পরিবেশকে এ বিপর্যয়ের হাত হতে বাচাতে হলে 
বেশি করে গাছপালা লাগানো প্রয়োজন । 
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২। 


অনশীলনী 


সঠিক উত্তরের পাশে টিক (৭) চিহ্ন দাও 
প্রাটীনকালের মানুষ কোথায় বাস করত? 

ক. গাছের ডালে খ. পাহাড়ের গুহায় 
গ. খোলা আকাশের নিচে ঘ. পর্বতের ওপর 
বিজ্ঞান মানুষকে কী দিয়েছে? 

ক. দুঃখ খ. দারিদ্র 

গ. প্রাকৃতিক দলর্যাগ ঘ. উন্নত জীবন 
শূন্যস্থান পুরণ কর 


সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 

১. প্রাচীনকালের মানুষ দেহ ঢাকত কী দিয়ে? 

২. বিজ্ঞানীরা কয়টি রোগের টিকা আবিষ্কার করেছেন? 
৩. জলযান, স্থলযান ও আকাশযানের উদাহরণ দাও? 
8. হের খবর আমরা কীভাবে শুনি? 

৫. বিভিন্ন প্রকার সরর যে বন নাম বল। 


অধ্যায় সাত 


জ্ঞানের জন্য তথ্য 


২০০০ সালের শুর“? পৃথিবীর জ্ঞানী গুণী মানুষেরা একটা খুব সুন্দর কথা বলেছিলেন। 
তারা বলেছিলেন নুতন পৃথিবীর সঃ ॥দ হণ! জ্ঞান। তেলের খনি নয়, সোনার খনি নয়, 
হীরার খনিও নয়- তারা বলেছিলেন জ্ঞান হণ সনদ । যার অর্থ যে দেশের মানুষ যত 
বেশি লেখপড়া শিখে জ্ঞানী হবে সেই দেশ তত বেশী সম্মএদশালী হবে । আমাদের 
দেশকে আমরা যদি স্ঃ/দশালী করতে চাই তাহলে আমাদের ছেলেমেয়েদের জ্ঞানী 
হতে হবে তাদের লেখাপড়া করতে হবে, নতুন তথ্য জানতে হবে । 

তথ্য 

পশুপাখির সাথে মানুষের একটা পার্থক্য আছে। তোমরা হয়তো লক্ষ করে থাকবে বেঁচে 
থাকার জন্য পশুপাখিকে আলাদা করে কিছু শিখতে হয় না। মানুষকে কিন্তু শিখতে 
হয়। একটা ছোট বা'চা যখন জন্ম নেয় সে তখন খুবই অসহায় থাকে । তার মা তখন 
তাকে বুকে ধরে মানুষ করে। বাচাকে বড় করার জন্যে মাকে তখন অনেক তথ্য 
জানতে হয়। কিছু জানে পরিবারের অন্য মানুষের কাছ থেকে । কিছু জানে ডাক্তার এবং 
নার্সের কাছ থেকে । আবার কিছু জানে বইপত্র বা রেডিও টেলিভিশন থেকে । ছোট 
বা"॥॥ যখন বড় হয় তখন সেও প্রতিদিন নতুন তথ্য শেখে । সে যখন একটু বড় হয় 
তখন সে স্কুলে যায়। তখন সে পাঠ্য বই থেকে এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে নতুন তথ্য 
শেখে । কাজেই তোমরা দেখতে পা" পুরো জীবনটাই একজন মানুষের তথ্য জানতে 
জানতেই কেটে যায়। 

জ্ঞান 

তথ্য আর জ্ঞান কিন্তু এক জিনিস নয়। তথ্য শুধু জানলেই হয় না সেটাকে ব্যবহারও 
করতে হয়। তথ্যকে ব্যবহার করার ক্ষমতা হচ্ছে জ্ঞান । একটা উদাহরণ দিলে তোমরা 
ব্যাপারটা বুঝতে পারবে । তোদের ক্লাসের কোন ছাত্র বা ছাত্রী পরীক্ষায় কত নম্বর 
পেয়েছে সেটা হেট তথ্য । তোমাকে যদি এ তথ্য দেওয়া হয় এবং তুমি যদি সেটা 
মুখস্থ করে ফেল তাহলে কিন্তু তোমার জ্ঞান একটুকুও বাড়বে না। কিন্তু তুমি যদি 
নম্বর গুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখ তাহলে তোর জ্ঞান বাড়বে । কারণ তুমি হয়তো দেখবে 
ক্লাসের ছেলেমেয়েদের বেশির ভাগই ইংরেজিতে কম নম্বর পেয়েছে। 

যার অর্থ তোমার ক্লাসে ইংরেজি ঠিক করে পড়ানো হয়নি। তখন তোমরা সবাই আরো 
ভালো করে ইংরেজি পড়বে। একটা তথ্য থেকে তোমরা নতুন জ্ঞান খুঁজে বের করতে 
পারবে। 
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তথ্যই বুঝ জ্ঞান। তারা স্কুলের পাঠ্য বইয়ের তথ্যগুলো ছাত্রছাত্রীদের মুখস্থ করিয়ে 
রাখে ৷ ছাত্রছাত্রীদের অনেক কষ্ট হয় কিন্তু তাদের জ্ঞান কিছু বাড়ে না। তোমরা যখন 
লেখাপড়া করবে তখন সবসময় চেষ্টা করবে তথ্য মুখস্থ না করে তথ্য ব্যবহার করতে । 


তথ্যেও প্রয়োজনীয়তা 


তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে তথ্যের প্রয়োজনীয়তাটুকু বুঝে গেছ। তথ্য ব্যবহার করার 
ক্ষমতা হাঁ" জ্ঞান, তাই তথ্য যদি না থাকে জ্ঞানও সেখানে থাকে না। নতুন নতুন তথ্য 
থেকে বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন জ্ঞান বের করেন। দেশকে ভালো করে চালাতে হলে 
সরকারকে নতুন পুরাতন সব তথ্য জানতে হয়। ঘর্ণিঝড় বা বন্যার তথ্য আগে থেকে 
জেনে গেলে মানুষ অনেক বিপদ থেকে রক্ষা পায় ।কাজেই আমাদের সুন্দর জীবনের 
জন্যে তথ্য খুব প্রয়োজন । তবে সেই তথ্য হতে হবে সঠিক এবং ঠিক মানুষের কাছে 
সেই তথ্য পৌছে দিতে হবে। 


তথ্য সংরক্ষণ 


একটা সময় ছিল যখন মানুষের তথ্য 
রাখার কোনো জায়গা ছিল না। সেটা 


রাখতে হত তাদের মাথায়। একজন মানুষ EE 17 L 

ন ll sl 
জানিয়ে যেত। মানুষ যখন লিখতে শিখেছে 11141 
তখন তারা প্রথমবার তাদের তথ্য সংরক্ষণ |) 5 [6 ] 
করতে শুর" করেছে। J Ee 


ছাপাখানা আবিষ্কৃত হবার আগে মানুষ 
বইগুলো হাতে লিখতেন। তাই পৃথিবীতে বই ছিল খুব কম। অল্প কিছু সৌভাগ্যবানের 
সেই বইগুলো পড়ার সুযোগ হত। ছাপাখানা আবিষ্কার হবার পর সাধারণ মানুষেরাও বই 
পড়ার সুযোগ পেয়েছে। তখন থেকে পৃথিবীর লাইব্রেরিতে লক্ষ লক্ষ বইয়ের মাঝে 
প্রয়োজনীয় সব তথ্য সংরক্ষণ করা আছে। বই ছাড়াও বইয়ের ছবি, আলোকচিত্র, 
চলণিঃ| বা শব্দের রেকর্ডিং হিসেবে অনেক তথ্য জমা করে রাখা আছে। 
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কম্পিউটার আবিষ্কৃত হবার পর মানুষ নতুন পদ্ধতিতে তথ্যসংরক্ষণ করা শুর" 
করেছে। এই পদ্ধতির নাম ডিজিটাল পদ্ধতি । এই পদ্ধতিতে অল্প জায়গায় অনেক 
বেশি তথ্য জমা রাখা যায়। সারা পৃথিবীতে অনেক তথ্য এখন এই পদ্ধতিতে সংরক্ষণ 
করা হয়েছে। 


তথ্য বিনিময় 


তথ্য সংগ্রহ করে সেটাকে সংরক্ষণ করলেই কিন্তু কাজ শেষ হয় না। তথ্যকে খুব সহজে 
এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠাতে হয়। একটা সময় ছিল যখন তথ্য পাঠানো 
ছিল খুব কঠিন। একজন মানুষকে তথ্যগুলো নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় 
যেতে হত। এখন তথ্য পাঠানোর অনেক উপায় আছে, যেমন : ডাক যোগাযোগ, ফ্যাক্স- 
টেলিফোন কিংবা কম্/উটার নেটওয়ার্ক। 


ডাক যোগাযোগ করে আমরা চিঠিপত্র পাঠাতে পারি । গাড়ি, ট্রেন, জাহাজ বা বিমানে 
০৯৬৪০ 


টা RR 
তথ্য বিনিময়ের নাম ইন্টারনেট 


টেলিফোন তোমরা সবাই দেখেছ। এটা ব্যবহার করে যে কোন মানুষ এখন অন্য 
একজনের সাথে কথা বলতে পারে। এখন মোবাইল টেলিফোন আবিষ্কৃত হয়েছে, তাই 
আমরা আমাদের পকেটেই টেলিফোন নিয়ে যে কোনো জায়গায় যেতে পারি। 
টেলিফোনের পদ্ধতি ব্যবহার করে যখন চিঠিপত্র, কাগজ বা দলিল পাঠানো হয় তখন 
সেটাকে ফ্যাক্স বলে। 
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তথ্য বিনিময় করার জন্যে এখন সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় কমি/উটার নেটওয়ার্ক । 
সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কমিউটার এখন একটি আরেকটির সাথে যোগাযোগ করে তথ্য 
পাঠাতে পারে। এই পদ্ধতিটির নাম ইন্টারনেট ৷ ইন্টারনেট ব্যবহারকরে চিঠি বা ই- 
মেইল, ছবি, ভিডিও বা অন্য যে কোনো তথ্য পাঠানো যায়। শুধু তাই নয় বিভিন্ন 
কম্//উটারে রাখা নানারকম তথ্য দেখা যায়। নতুন পৃথিবী এখন ইন্টারনেটের ওপর খুব 
বেশি নির্ভর করতে শুর“ করেছে। 

তথ্য সংগ্রহ 

বড় হয়ে তোমরা নিশ্চয়ই নানারকম তথ্য 
সংগ্রহ করবে, সেগুলো সংরক্ষণ করবে এবং 
অন্যের সাথে বিনিময় করবে । তোমরা কিন্তু 
ইচ্ছে করলে এখনই তথ্যসংগ্রহ করতে শু!“ 
করতে পার। নিচে তোমাদের কয়েকটি 
ধারণা দেওয়া হল। এর সাথে তোমরা 
তোমাদের নিজেদের ধারণাগুলোও কাজে 
লাগাতে পার। 

তোমরা হাঁ" করলে তোমার এলাকার 
নানারকম গাছের পাতা সংগ্রহ করে 
সেগুলোর নাম লিখে সংগ্রহ করতে পার। 
তোমাদের এলাকায় কী কী পাখি দেখা যায় তোমরা তার নাম লিখে রাখতে পার। 
একটা ডাইরি বা খাতায় প্রত্যেক দিনের আবহাওয়ার বর্ণনা লিখে রাখতে পার। 
তাপমাত্রা বেশি না কম, রোদ বা কুয়াশা আছে কি নেই, ঝড় বৃষ্টি হয়েছে কিনা এ 
তথ্যগুলো লিখে রাখলে বছরের শেষে সেটা থেকেই তুমি বাংলাদেশের বিভিন্ন খতুর 
বর্ণনা পেয়ে যাবে। 

খবরের কাগজ থেকে তোমরা তোমাদের প্রিয় খেলার ছবি বা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের কথা 
কেটে তোমার খাতায় লাগাতে পার। 

মনে রাখবে, এভাবে তথ্যগুলো সংগ্রহ করলেই কিন্তু তোমার দায়িতৃ শেষ হবে না। 
তোমাকে এই তথ্যগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তার ভেতরে লুকিয়ে থাকা জ্ঞানটুকুও 
কিন্তু খুজে বের করতে হবে । 
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অন্শীলনী 


a 


ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন (এ) দাও 
১। নতুন পৃথিবীর সম্ঞদ কী? 


ক. তেলের খনি খ. গ্যাসের খনি 
গ. জ্ঞান ঘ. যুদ্ধ বিমান 
২। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে বেশি কী প্রয়োজন হয়? 
ক. নতুন পোশাক খ. নতুন বাসস্থান 
গ. নতুন যানবাহন ঘ. নতুন তথ্য 
৩।কোথায় তথ্য সংরক্ষণ করা হয়? 
ক. লাইব্রেরিতে খ. দোকানপাটে 
গ. স্কুল কলেজে ঘ. অফিস-আদালতে 
খ. শূন্যস্থান পুরণ কর 
১। তথ্যকে ------- করার ক্ষমতা হণ জ্ঞান। 


গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও 
১। লেখাপড়া করার সময় কেন মুখস্থ করতে হয় না? 
২। তথ্যের প্রয়োজন কী? 
৩। তথ্য বিনিময়ের কয়েকটা পদ্ধতির নাম লেখ? 
৪ । তথ্যসংগ্রহে তোমার নিজের একটা ধারণার কথা লেখ । 


অধ্যায় আট 
আমাদের বিশ্ব 

চাঁদ, সূর্য ও পৃথিবী 

চাঁদ 

চাঁদ মেঘমুত্ত আকাশে রাতে দেখা যায়। চাঁদ পৃথিবীর একটি উপগ্রহ । চাঁদে মাটি, পানি 
ও বাতাম নেই। শুধু আছে পাথর । চাঁদের গায়ে আমরা মেঘের মত কিছু জিনিস দেখি। 
সেগুলো আসলে পাহাড়। বিজ্ঞানীরা চাঁদের উপর পরীক্ষা 
চালাচ্ছেন । চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই। ঘার্ষ থেকে 
চাঁদ আলো পায়। চাঁদের আলোয় রাতে মানুষের মন 
আনন্দে ভরে ওঠে । তোমরা কি জানো চাঁদ পৃথিবী থেকে 
কত  ভ্র। চাঁদের রতৃ পৃথিবী থেকে ৩,৮৪,০০০ ( তিন 
লক্ষ চুরাশি হাজার) কিলোমিটার। পৃথিবীর আয়তনের 
তুলনায চাঁদ অনেক ছোট । চাঁদ পৃথিবীর প্রায় ৫০ ভাগের 
এক ভাগ । ১৯৬৯ সালে প্রথম রকেটের সাহায্যে মানুষ চাঁদে গমন করে। 
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সূৰ্য 


প্রতিদিন ভোরে ॥ার্ষ (দিকে ওঠে ও পশ্চিম দিকে অ' | যায়। প্রতি দিন একই সময় 
র্ষ ওঠে না ডুবে না। ধীরে ধীরে সময় পরিবর্তন হয়। তোমরা যদি প্রতিদিন ভোরে ॥র্য 
ওঠার সময় এবং বিকেলে ডুবার সময় ঘড়ি দেখ তাহলে বিষয়টি তোমাদের কাছে 
পরিষ্কার হবে । সর্্ঘর নিজস্ব আলো আছে। নিজস্ব 
আলো আছে বলেই [ার্কে নক্ষত্র বলা হয়। সর্ষকে 
ঘিরে এ পর্য | ৮টি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। 
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দরতৃ অনুসারে গ্রহগুলো হচ্ছে- বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহ তি, শনি, ইউরেনাস, 
নেপচুন | বুধ [ান্যর সবচেয়ে কাছের আর নেপচুন সবচেয়ে দরের গ্রহ। এক সময় 
প্লুটোকেও একটি গ্রহ বলা হত, এখন বিজ্ঞানীরা প্ুুটোকে গ্রহ বলেন না। পাশের চিত্র 
থেকে সহজেই আমরা সর্্ঘর গ্রহগুলোর অবস্থান জানতে পারব । 


আমরা সর্ষকে র থেকে একটি ছোট থালার মত দেখতে পাই । সর্ষ আমাদের নিকট 
থেকে বহু দ্র বলেই এত ছোট দেখা যায়। সর্ষ পৃথিবী থেকে কত দ্র জানো? ১৫ 
কোটি কিলোমিটার ' হুর । সর্ষ পৃথিবীর চেয়ে ১৩,০০০০০ (তের লক্ষ) গুণ বড় । অর্থাৎ 
১৩ লক্ষটি পৃথিবী এক সঙ্গে করলে সর্্ঘর সমান হবে। 


ার্ধ আমাদের আলো দেয়। আলো না থাকলে কী হয়? অন্ধকার হয়ে যায়। সে কারণে 
সর্ষ উঠলে দিন হয়। আবার সর্ষ ডুবলে রাত হয়। নিচের পরীক্ষার সাহায্যে আমরা 
দিনরাত্রি হওয়ার ঘটনা পর্যবেক্ষণ করবো । 


পৃথিবী 


পৃথিবীতে আমরা বাস করি । এটি |ানর্যর একটি গ্রহ। পৃথিবী দেখতে গোল তবে সঃর্ণ 
গোল নয়। এর দুই পাশ খানিকটা চ্যাপ্টা । 

পৃথিবীতে পানি, বাতাস ও মাটি আছে। তাই এখানে মানুষ, প্রাণী ও গাছপালা বেঁচে 
আছে। পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো গ্রহে এখনও এই তিনটি উপাদান আবিষ্কার হয়নি। 
তাই অন্য কোন গ্রহে প্রাণী ও গাছপালা নেই। 

আমরা পৃথিবীর যেখানে বাস করি তার নাম বাংলাদেশ । আমাদের দেশের মত পৃথিবীতে 
আরো অনেক দেশ রয়েছে । আরও রয়েছে অসংখ্য নদী, সাগর ও পাহাড়। 

পৃথিবীর যে প্রাণে -যখন আলো আসে, সেখানে তখন দিন হয়। অন্য প্রা্ে - 
তখন রাত। এমনটি কেন হচ্ছে জানো? এ রকম হওয়ার কারণ, এ পৃথিবী এক 
জায়গায় স্থির হয়ে নেই। একটি নির্দিষ্ট পথে পৃথিবী [যর চারদিকে অনবরত 
ঘুরছে । আবার সে নিজের অক্ষের ওপরও ঘুরছে। [ান্্যর চারদিকে একবার ঘুরে 
আসতে পৃথিবীর সময় লাগে ১ বছর বা ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা। তোমরা নিশ্চয়ই 
লাটিম ঘুরতে দেখেছ? 
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লাটিমকে ঘুরিয়ে দিলে সে নিজে ঘুরে আবার ঘুরতে ঘুরতে ভর সরে যায়। 
অনেকটা লাটিমের মত পৃথিবী [ান্্যর চারদিকে ঘুরছে। লাটিম ঘুড়ালে তোমরা 
বিষয়টি বুঝতে পারবে । 

দিন রাত্রি হওয়ার পরীক্ষণ 

নিচের চিত্রটির সাহায্যে আমরা খুব সহজেই এই পরীক্ষাটি করতে পারবো । পরীক্ষাটি 
করতে ১টি মোমবাতি, ম্যাচ, টেবিল ও ১টি ভল্গালক লাগবে । টেবিলের পরিবর্তে 
সমতল মেঝেতে রেখেও পরীক্ষাটি করা যাবে । 


SOT | এ 


ই 


~~ 


একটি অন্ধকার ঘরের সমতল মেঝে বা টেবিলের উপর মোমবাতিটি জ্বালিয়ে রাখ । 
এরপর বাতির সামনে { গোলকটি বসাও। লক্ষ করে দেখো, ভগোলকের এক পাশে 
আলো পড়ছে। অপর পাশে আলো পড়ছে না। আলো পাচ্ছে বলেই আমরা আলোকিত 
অংশটিকে দিন এবং আলো না পাওয়া অন্ধকার অংশটিকে রাত বলে থাকি । 


বৃষ্টিপাতের সময় বৃষ্টির পানির পরিমাণ রেকর্ড করার জন্য দুইটি একই রকম গ্লাস 
নাও । গ্রাস দুটিতে বৃষ্টির পানি ধরে রাখ। ঘড়ি দেখে পানি ধরার সময় গণনা কর। 
একটি স্কেলের সাহায্যে গ্লাসের পানির উচ্চতা মাপ। 
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পানির উচ্চতা ও সময় নিচের ছকে লিখ । বড় হলে তোমরা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
পরিমাপের য$ (সাঃঞর্কে জানবে । 

ছক-১ 
১ম গ্রাসের পানির | ২য় গ্রাসের পানির | সময়ের পরিমাণ দিন ও তারিখ 
উচ্চতা উচ্চতা 


অনুশীলনী 

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (এ) চিহ্ন দাও 
১। চাঁদের রতৃ পৃথিবী থেকে কত কিলোমিটার? 

ক. ৩ লক্ষ ৮০ হাজার খ. ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার 

গ. ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ঘ. ৩ লক্ষ ৬০ হাজার 
১. পৃথিবী চাঁদের চেয়ে কত গুণ বড়? 

ক. ৩০ গ. ৪০ 

খ. ৫০ ঘ. ৬০ 
খ. শূন্যস্থান পুরণ কর 

১. চাঁদ পৃথিবীর একটি ------- | 

২. চাঁদ আলো পায় ------- থেকে। 

৩. চাঁদের নিজস্ব কোন ------- নেই। 

4, [ান্যর নিজস্ব ------- আছে। 

৫. প্রতিদিন [ার্ষ ভোরে একই সময় --- আবার সন্ধ্যায় একই সময় অ | --- 
গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 

1. ার্ষ কী? 


২. পৃথিবী দেখতে কেমন? 

৩. সর্ষ পৃথিবী থেকে কত ভর? 

৪. কোন গ্রহে গাছপালা প্রাণী আছে? 
৫. সম্্যর ৮টি গ্রহের নাম লেখ । 


অধ্যায় নয় 
জনসংখ্যা ও পরিবেশ 


ছোট ও বড় পরিবার 

আমরা সবাই পরিবারে বসবাস করি । মা, বাবা, ভাই বোন ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন নিয়ে 
আমাদের পরিবার ৷ নিচের ছকে রশিদ, রফিক এবং রুনা নামে তিনজনের পরিবারের 
থাকেন । মা, বাবা, নানা, নানী আর ছোট বোনকে নিয়ে রশিদের পরিবারের লোকসংখ্যা 
কত? রফিকের পরিবারে কে কে আছে? রফিকের ছোট চাচা কলেজে পড়েন। তাদের 
বাসায় থাকেন রুনার পরিবারে তার দাদা দাদী থাকেন । ছোট ভাই রবিন আর বোনকে 
নিয়ে রুনার পরিবারের লোকসংখ্যা কত? 

জন লোক ছকে লেখ । 

ছক-১ : ছোট ও বড় পরিবার 


মা | বাবা | ভাই | বোন | দাদা | দাদী | নানা | নানী ; চাচা | ফুফু | মোট লোকসংখ্যা 
রশিদ |১| ১ |১]| ১ ১1 ১ 
রফিক ১: ১ ১ ১ 
বুনা 11181 18111184178 


ওপরের ছক দেখে কোন পরিবারটি ছোট এবং কোন পরিবারটি বড় বের কর। যে 
পরিবারে লোকসংখ্যা কম থাকে তাকে ছোট পরিবার বলে । ওপরের ছকে রফিকের 
পরিবারটি ছোট পরিবার। কারণ তাদের পরিবারের মোট লোকসংখ্যা ৪ জন। রুনার 
পরিবারের লোকসংখ্যা ৭ জন। রশিদ ও রফিকের পরিবারের লোকসংখ্যার চেয়ে রুনার 
পরিবারের লোকসংখ্যা বেশি । রুনার পরিবার বড় পরিবার । পরিবারে অনেক ভাই বোন, 
আত্মীয়স্বজন থাকলে পরিবার বড় হয়। 

ছোট পরিবারের সুবিধা ও বড় পরিবারের অসুবিধা 

বসবাসের জন্য বেশি ঘর ও বড় বাসা লাগে । বাসায় যদি ঘর কম থাকে বড় পরিবারের 
লোকজন তখন এক ঘরে কষ্ট করে বাস করে । বড় পরিবারে খাবারের জন্য বেশি খরচ 
করতে হয়। বেশি খাবার কিনতে না পারলে পরিবারের সবাই প্রয়োজন মত খাবার পায় 
না। তখন পুষ্টির অভাবে পরিবারের লোকজনদের নানা রকম অসুখ হতে পারে । 
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পরিবারের লোকসংখ্যা কম হলে বড় পরিবারের চেয়ে ভালভাবে থাকা যায়। সুতরাং 
পরিবারের লোকসংখ্যা কম থাকা ভালো । 
শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ 
তুমি তৃতীয় শ্রেণীতে পড় । তোমার শ্রেণীতে কত জন শিক্ষার্থী রয়েছে? ছাত্র ও ছাত্রীর 
সংখ্যা গুণে নিচের ছকটিতে লেখ । 
ছক- ২ : তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীর সংখ্যা 

শ্রেণী ছাত্র ছাত্রী মোট ছাত্র ছাত্রী 

তৃতীয় শ্রেণী 


তোমার শ্রেণীতে যত শিক্ষার্থী 
আছে তারা সবাই কি বে 
ভাল করে বসতে পার? 
সংখ্যা যদি আরো বাড়ে 
তাহলে কী হবে? তখন হয়ত 
প্রতি বে যত জন বসবার 
কথা তার চেয়ে বেশি বসতে 
হবে। এতে শিক্ষার্থীদের 
বসতে ও লিখতে কষ্ট হবে। 
শিক্ষক কী পড়াচ্ছেন তাতে মনোযোগ দিতে পারবে না। এর ফলে লেখাপড়া ভাল হবে 
না। 

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থী বেশি হলে শিক্ষক পড়াবার সময় সবার প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন 
না। অনেক শিক্ষার্থী তখন পড়া বুঝতে পারে না। ফলে শিক্ষার্থী পরীক্ষায় ভাল ফল 
করতে পারবে না। 
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শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থী কম থাকলে শিক্ষক 
সবার প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন। 
যেসব শিক্ষার্থীর পড়া বুঝতে অসুবিধা 
হয় তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে 
পারেন। শ্রেণীকক্ষ তাড়াতাড়ি নোংরা বা 
অপরিষ্কার হয় না। 
বাংলাদেশের জনসংখ্যা 
২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী 
বাংলাদেশের লোকসংখ্যা প্রায় ১২ কোটি ৯৩ লক্ষ । জনসংখ্যার অর্ধেক পুরুষ ও অর্ধেক 
নারী। নিচের ছকটি লক্ষ কর : 

ছক- ৩ : বাংলাদেশের জনসংখ্যা 


& 
সস 
al 


চিত্র : শ্ৰেণীকক্ষে কম সংখ্যক শিক্ষার্থী 


সন পুরুষ নারী মোট জনসংখ্যা | মঃ! 
ব্য 

১৯৯১ ১১ কোটি ১৫ লক্ষ 

২০০১ | ৬ কোটি ৫৯ লক্ষ |৬ কোট ৩৪ লক্ষ! ১২ কোটি ৯৩ লক্ষ 


১৯৯১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ১১ কোটি ১৫ লক্ষ। ২০০১ সালে 
বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১২ কোটি ৯৩ লক্ষ । পুরুষের সংখ্যা ৬ কোটি ৫৯ লক্ষ এবং 
মহিলার সংখ্যা ৬ কোটি ৩৪ লক্ষ । উপরের ছক লক্ষ করে দেখ জনসংখ্যার অর্ধেক পুরুষ 
এবং অর্ধেক নারী । 

১৯৯১ সালের পরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা কমেছে না বেড়েছে ছক দেখে বের কর এবং 
মও| ব্য লেখ। 

তোমরা জেনেছ পরিবারের লোকসংখ্যা বেশি হলে থাকার জায়গার অভাব হয় । পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
থাকা যায় না। খাবারের অভাবে নানা রকম অসুখ বিসুখ হয়। তোমরা আরো জেনেছ যে 
শ্রণীকক্ষে শিক্ষার্থী বেশি হলে বসার জায়গার অভাব হয় এবং পড়াশুনা ভাল হয় না। 

কোন দেশের জনসংখ্যা বেশি হলেও নানা রকমের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বসবাসের 
জায়গা, ঘরবাড়ি ও খাদ্যের অভাব হয়। 
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আমাদের দেশে যত জায়গা আছে তার তুলনায় লোকসংখ্যা অনেক বেশি । ছক ৩ : এ 
বাংলাদেশের জনসংখ্যা থেকে তোমরা জেনেছ যে আমাদের দেশের লোকসংখ্যা আরো 
বাড়ছে। জনসংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে আমাদের দেশে লোকজন চাকুরি পায় না। 
বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করে খাদ্যের অভাব মেটাতে হয়। বসবাসের জায়গা ও 
ঘরবাড়ির অভাব হয়। জনসংখ্যা বাড়লে আমাদের অতি প্রয়োজনীয় বায়ু এবং পানি 
'ষিত হয়ে পড়ে। 


বেশি লোক হলে ময়লা আবর্জনা বেশি 


Em রা 0H 
০ 
IS 


হয়। পরিষ্কারের অভাবে অনেক ময়লা TEE MEE LS 
হু [AEE ATE) 


আবর্জনা জমে থাকে। পচা আবর্জনার 
গন্ধ বায়ু খিত করে। বেশি মানুষের 
চলাচলের জন্য বেশি গাড়ি, লA ও 
স্টিমার দরকার হয়। এদের ধোয়া বায়ু 
‘খিত করে। এছাড়া কলকারখানার 
ধোয়াও বায়ুতে মিশে বায়ু ' খিত করে। 


‘খিত করে। ' খিত বায়ু এবং পানি আমাদের নানা রকমের অসুখ বিসুখের কারণ । 


পরিবারের লোকসংখ্যা কম থাকলে 
দেশের জনসংখ্যাও কম থাকবে । 
লোকসংখ্যা কম রাখতে হবে । 
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১ 


২ 


অনুশীলনী 
সঠিক উত্তরের পাশে টিক (খ) চিহ্ন দাও 
বাংলাদেশের লোকসংখ্যা বেশি হওয়াতে কোনটি হয়েছে? 
ক. চাকুরির সুবিধা খ. বাসস্থানের সুবিধা 
গ. প্রচুর খাদ্য ঘ. নিরাপদ পানির অভাব 
১৯৯১ সালের পর বাংলাদেশের জনসংখ্যা কেমন বেড়েছে বা কমেছে? 
ক. অনেক কমেছে খ. সামান্য কমেছে 
গ. অনেক বেড়েছে ঘ. সামান্য বেড়েছে 
শ্রেণীতে শিক্ষার্থী বেশি হলে কী হয়? 
ক. পড়াশুনা ভাল হয় খ. শিক্ষক ভাল পড়ান 
গ. বসার অসুবিধা হয় ঘ. পরিষ্কার থাকা যায় 
বড় পরিবারে কারা থাকেন? 
ক. কেবল মা বাবা খ. শুধুই ভাই বোন 
গ. মা বাবা, ভাই বোন ঘ. মা বাবা, ভাই বোন, আত্মীয়স্বজন 
শুন্যস্থান পুরণ কর 
১। বড় পরিবারে ------------------- বেশি থাকে। 
২। বড় পরিবারে ----------------- অভাবে খাবার কিনতে পারে না। 
৩। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ---------- পুরুষ আর অর্ধেক -------- | 
৪ | পচা আবর্জনার গন্ধ -------------------- দখিত করে। 
৫। ল/।, স্টিমারের ময়লা -------------------- দখিত করে। 
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গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
১। বড় পরিবারের তিনটি অসুবিধা উল্লেখ কর । 
২। শ্রেণীকক্ষে বেশি ছাত্রছাত্রী থাকলে শিক্ষকের কী অসুবিধা হয় লেখ। 
৩। জনসংখ্যার ফলে পানি কীভাবে দখিত হয় লেখ। 
৪। জনসংখ্যার ফলে পানি কীভাবে দষিত হয় লে। 


৮) দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি 34০ ৪ -এর 
বা”; আওতায় সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের 


